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উৎসর্গ 


স্বর্গত পিতামহ স্মশীলকুমার মিশ্রেত উদ্দেশে 
অপিত হইল । 


রুতজ্ঞতা স্বীকার 


এই গ্রন্থের রচনাকার্ধে ষাহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে কলিকাতা সংস্কত কলেজের প্রাচ্য বিভাগীয় প্রধান 
অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুষ্দন ন্ঠায়াচার্য এবং উক্ত কলেজের 
অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের নাম সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এই মনীষিদ্বয়ের বিশেষ উৎসাহ এবং অকৃপণ 
সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে এই শ্রন্থরচনা সম্ভব হইত না। 
তাহাদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । বেলুড় 
রামকৃষ্ণ সারদাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মহাত্বা স্বামী 
বিমুক্তানন্দ মহারাজকেও স্মরণ করিতেছি । তিনি আমাকে এই 
কার্ষে নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন । 

এতদ্বযতীত সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব-ইতিহাস 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টুর শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, প্রকাশন 
বিভাগের সম্পাদক শ্রীননীগোপাল তর্কতীর্থ এবং সংস্কৃত 
কলেজের অন্যান্য কমিবুন্দ যাহারা আমাকে প্রকাশন বিষয়ে 
সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের প্রতিও আমার আত্তরিক কৃতজ্ঞত! 
জানাইতেছি। 


সবিতা মিশ্র 


চার্বাকদর্শন ব্যতীত অপরাপর সকল দর্শনশাস্ত্রে অন্ুমানপ্রমাণ 
বিস্তুতভাবে আলোচিত হইয়াছে । যদিও সাধারণতঃ নেয়ায়িক- 
গণকেই অন্ুমানরসিক বলিয়। বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও 
ইহা স্বধীসমাজে অবিদিত নহে যে নেয়ায়িকগণের ন্যায় বৌদ্ধ, 
জৈন ও মীমাংসকগণ অন্ুমানপ্রমাণের এবং অন্মিতির স্বরূপ 
ইয়া বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন । এতদ্বাতীত সাংখ্য. ও 
বেদাস্তশাস্ত্রের বিবিধ প্রস্থানেও অনুমানের করা সবিশেষ আলোচিত 
হইয়াছে । বর্তমান নিবন্ধের লেখিকা নব্যন্্যায়শাস্ত্রে, বিশেষ করিয়। 
মণিগ্রন্থে, অনুমানসন্বন্ধে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহারই 
যথোচিত আলোচন। করিয়াছেন । 

মহামতি গঙ্গেশোপাধ্যায়ই নব্যন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্তকরূপে স্বীকুত 
হইয়া থাকেন । পরবতিকালে যে সকল নৈয়ায়িক গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছেন মণিগ্রন্থই তাহাদের প্রধান উপজীব্য । স্ৃতরাং 
তত্বচিস্তামণিকারের আশয় অভিব্যত্ত করিবার জন্য প্রায় সর্বত্রই 
তৎপরবতাঁ আচার্ষগণের ব্যাখ্যানগ্রন্থ আলোচনা করিতে হয়। 
লেখিকা সম্প্রদায়ক্রমে তত্বচিস্তামণি ও তৎপরবর্তী গ্রন্থরাঁজি হইতে 
সঞ্চয়ন করিয়া অন্ুমানসন্বন্ধে যে সকল কথা আলোচন৷ করিয়াছেন 
তাহা এইভাবে পুর্বে বাংল। ভাষায় রচিত আর কোনও গ্রন্থে দৃষ্ট 
হয়না । বিষয়ের কাঠিন্যনিবন্ধন ভাষার সারল্য সর্বত্র রক্ষা করা 
সম্ভবপর না হইলেও লেখিকা যথাশক্তি স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপন 
করিতে সফল হইয়াছেন একথা বলা চলিতে পারে । যে অধ্যবসায় 
ও নিষ্ঠার সহিত তিনি এই কার্ধে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ে 
বিদগ্ধপমাজে আদরণীয় হইবে । 


শ্রীশৌরীনাথ শাস্ত্রী 


ংস্কত কলেজ, কলিকাতা! 1 
জন্মাষ্টমী, ১৩৭১ বঙ্গাব 


সুচীপত্র 


প্রথম অধ্যাক্স 
ভূমিক। 
অন্ুুমিতির পরিচিতি 
অন্ুমিতি শন্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 


অনুমিতির সহিত প্রত্যক্ষের কার্ধ কারণভাঁব 
অন্ুমিতির করণ সম্বন্ধে আলোচন! 

হেতুর গমকহ্ের বিচার 

হেত্বাভাসের প্রসঙ্গ 

পক্ষবিশেষ্যক এবং ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শপ্রদর্শন- 
পুর্বক পরস্পরজন্তকাধে ব্যভিচার বাঁরণের উপায় 
প্রামর্শগতকারণতাবচ্ছেদককোটিতে নিশ্চয়ত্ব 
প্রভৃতি নিবেশের প্রয়োজনীয়তা 

অন্ুমিতির কারণতা প্রসঙ্গে মীমাংসকমত 
মীমাংসকমত খণ্ডন 

ব্যাপ্তিসম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ 

ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ 

অন্য়বান্তি এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তির আলোচনা- 
প্রসঙ্গে অন্বযব্যাপ্ডিজ্ঞান এবং ব্যতিরেকব্যাপ্ডি- 
জ্ঞানের অন্মানত্ব প্রদশনপুর্বক পরামশের বিভিন্নতা 
প্রদর্শন 

মতান্তরে ব্যাপ্তিগ্রহোপায় প্রদর্শন ও তাহার খণ্ডন 
নব্যমতে ব্যাপ্ডিগ্রহের উপায় প্রদর্শন 

ব্যাপ্তিগ্রহে তর্কের আবশ্তকতা 

পক্ষতার অনুমিতিকারণত্ব কথন 

স্ংশয়পক্ষত। 
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ংশয়পক্ষতার খণ্ডন 
ইচ্ছাপক্ষতা ও তাহার খণ্ডন 
সিদ্ধান্তপক্ষতা সম্বন্ধে বিকৃত আলোচন! 
নব্যমতে পক্ষতাঁর উপসংহার 
উপাধ্যায়সম্মত পক্ষতার লক্ষণ ও তাহার খগ্ুন 
প্রগল্ভমত ও তাহার খণ্ডন 
প্ররভাকর মত ও তাহার খণ্ডন 


দ্বিভীয় অধ্যায় 


অনুমিতির লক্ষণ 


লক্ষণ কাহাকে ৰলে 

লক্ষণের প্রকার ভেদ 

যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের মতে অন্মিতিলক্ষণের- 
ব্যাখ্যা 

ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য পদের অর্থ প্রদর্শন 

পক্ষধর্মতাপদের অর্থ প্রদর্শন 
পদার্থতাবচ্ছেদকছয়েব সামানাধিকরপ্যব্প অর্থ 
প্রদর্শন এবং উপাঁধ্যায়মতে লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় 
উপাধ্যায়মতে পক্ষবিশেষ্যক এবং ব্যাপ্য বিশেষ্যক 
পরামর্শদ্য়ের কারণত্ববিবেচনা 

উপাধ্যায়মতে অতিব্যাপ্তি প্রস্তুতি দোষ প্রদর্শন 
উপাধ্যায়মতে ভাবপ্রত্যয়ার্থের বিচার 

অন্তান্তমত অপেক্ষায় উপাধ্যায়মতের বৈলক্ষণ্য 
উপাধ্যায়মতে ভ্রমান্ুুমিতিতে অব্যাপ্তিশঙ্কা ও তাহার 
পরিহার 

যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের মত খওন প্রসঙ্গে 

পরামর্শহ এবং ব্যাপ্তিবৈশিষ্টয সামানাধিকরণযা- 
বগাহিতার ব্যাপ্যব্যাপকভাব খণ্ডন 

উপাধ্যায়মতে গৌরব প্রদর্শন 
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ই 
উপাধ্যায়মতে বিশিষ্টজ্ঞানে সন্বন্ধের সব্বন্ধভানের 


অযৌক্তিকতা প্রদর্শন এবং প্রকারতা ও বিশেষ্যতা 


নিরূপণ 

বাচম্পতিমিশ্রের অসৎখ্যাতিবাদ প্রদর্শন ও তাহার 
খণ্ডন 

ভ্রমান্থমিতিতে অব্যাণ্তি প্রদর্শন 

উপাধ্যায়মতে প্রমান্থুমিতিকে লক্ষ্য স্বীকার 
করিলে প্রমাপরাম্শজন্ট ্রমান্থুমিতিতে অতিব্যান্তি 
শহ্কা ও তাহার পরিহার 

উপাধ্যায়মতে লক্ষণের অন্তর্গত চরমজ্ঞানপদের 
প্রমারপ অর্থ করিলেও অব্যাপ্্য এবং অপক্ষধর্ম- 
হেতুস্থলীয় ভ্রমপরামশজনিত প্রমান্ুমিতিতে 
অব্যাপ্তি প্রদর্শন 


তৎপুরুষপক্ষ ও তাহার খণ্ডন 

মতবিশেষে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপদের সহিত পক্ষধর্মতা- 
পদের কর্মধারযসমাস প্রদর্শন ও তাহার খণ্ডন 
পক্ষধর মিশ্রোক্ত দ্বন্দছসমাস পন্ষে অন্থুমিতিলক্ষণের 
অর্থ প্রদর্শন 

পদার্থভেদে এবং পদার্থতাবচ্ছেদকভেদে দ্বন্দসমা'স 
সমর্থন 

কর্মধারয় এবং দ্বন্দের বৈলক্ষণ্য প্রদশন 
দ্বন্ঘনমাসপক্ষে বিভিন্ন দোষের আশঙ্কা ও পরিহার 
হন্দপক্ষের খণ্ডন 

পক্ষধরমিশ্রোক্ত জ্ঞানাস্তকর্মধারয় পক্ষকে সিদ্ধান্ত- 


রূপেগ্রহণ পুর্বক অনুমিতিলক্ষণের অর্থ পর্যালোচনা 


ব্যাপ্তিবিশিষ্টপর্দের লাক্ষণিক অর্থ প্রদর্শন 
সমূহালম্বনজ্ঞানজন্তজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি শঙ্কা 
ব্যাপ্তিপ্রকারিতা এবং পক্ষধর্মতাবগাহিতারূপ 
বিষয়িতাদ্বয়ের অবচ্ছেগ্তাবচ্ছেদকভাব- 


৮৬৮৮ 


পৈপেশশ ৬১ 


৪১০৯৩ 


১৫ --৮০৮ 


1১ 


৭১6 


১০৬-৮১৩১ 
১০ ১১৬৩ 
৯৩৩. ১০৫ 


১০৫ স৮ ১৩০৮ 


১০ সস ১ ১৩ 


৯৯০ 


ী 


প্রদশন পুর্বক অতিব্যাপ্তি পরিহার ১. ১১০--১১১ 
ধাহারা পক্ষধর্মীংশে ব্যাপ্তিপ্রকারকত্ব বিবক্ষা 

করেন তীহাদের মতের অধযৌক্তিকতা প্রদর্শন টি 5 
অবচ্ছেগ্ঠাবচ্ছেদকভাবের অনুপপত্তি নিবন্ধন অসম্ভব প্রভৃতি 

দোষের আশঙ্কা ১১১---১১২ 
জগদীশ তর্কালঙ্কারের মতে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপদের 

অর্থ প্রদশন ও শঞ্ষিত অসম্ভবপ্রভৃতি দোষ বারণ ০ ১১২-7১১৩ 
জগদীশতর্কালঙ্কারের মতের উপর অব্যাপ্তি 

দোষপ্রদশন ০৯১১৩ 

গদাধরভট্রাচার্ধের মতে অব্যাপ্তিদোষ পরিহারের 

উপায় ০,১১৩ 
গদাধরভট্রাচার্ষের মতে লক্ষণের স্বরূপ প্রদশন ১. ১১৩ 
লক্ষণের অব্যাপ্তিশঙ্কা ও তাহার পরিহার '**ত ১১৪ 

অনুত্তি গগনাদিসাধ্যকশ্থলে অব্যাপ্তিশঙ্কা ও 

তাহার পরিহার ১১৪---১১৫ 
ব্যাপ্তির অন্তর্গত সকলপদার্থের সমৃহালম্বন জ্ঞানজনিত 

অন্রব্যবসায়ে অতিব্যাপ্তিশঙ্কা ও তাহার পরিহার ***ত:১১৫-১১৬ 


ধূষস্বাদিরপে ধুলিপটল প্রভৃতিকে বিষয় করিয়া 

যে পরামর্শ হইবে তজ্জনিত অনুমিতিতে 

অব্যাপ্তি শঙ্কা ও তাহার পরিহার ১১,৮১১৭ 
পক্ষবিশেষ্যক এবং সাধ্যবিশেষ্যকপরামশের 


4 


অন্ুগতরূপে কার্ণকারণভাবগ্রদর্শশ এবং পর্যবসিত 


অনুমিতির লক্ষণ ৮৮৮ ১১৮ 
ভট্টাচার্ষতে সমানাধিকরণবিষয়তাদ্বয়ের 

অবচ্ছেগ্ভাবচ্ছেক্দকভাব প্রদর্শন ১১৮৮১ ১৯ 
জগদীশের মতে সমানাধিকিরণ বিষয়তাদ্বয়ের 

অভেদ গ্রাদশন ও তাহার খণ্ডন ও ১১৯-৮১২৩ 
পক্ষসাধ্যহেতুভেদে অন্মিতি লক্ষণের বিভিন্নত। 

প্রদর্শন 'ও উক্ত মত খণ্ডপ ৯০ ১২০-_১২১ 
পরবর্তী গ্রন্থোক্ত জাতিঘটিত লক্ষণের শুচন। ৮০০০ ১২১ 


অন্গতরূপে লক্ষণে অন্য়ধ্যান্তি এবং ব্যত্তিরেক- 


9৮ 


ব্যাণ্ডির নিবেশ ০০৭ ১২১--৮১২৫ 
মণিমন্ত্রাদিন্তায়ে প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব 

অস্বীকারপক্ষে আচার্য উদয়নের মত অবলম্বন- 

পুর্বক অন্বয়ব্যপ্তিজ্ঞানমাত্রের অনুমিতিকার্শত্ব 


স্থাপন *** ১২৫--৮৯২৬ 

বিপরাতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষে অনুমিতিলক্ষণের 

অতিব্যাপ্তি শঙ্ক! ৮৯ ১২৬ 

বিপরীত জ্ঞান কাহাঁকে বলে ডঃ ১২৬---১২৮ 
ংশয় এবং "একত্র দ্বয়ম্” এই রীতিতে উৎপন্ন 

জ্ঞানের বৈলক্ষণ) প্রদর্শন ৮** ১২৮ 
₹শয়োতর প্রত)ক্ষে বিশেষ দর্শনের কারণত্ 

প্রদর্শন ১২৮ 

প্রত্যক্মনিশ্চয়ের প্রতি বিপরীত জ্ঞানের গ্রত্তি- 

বন্ধকত্ব শঙ্ক। ও তাহার নিরাস ৮০ ১২৯ 


বিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষের প্রতি বিশেষদর্শনের 

কারণতা স্বীকার পক্ষে 'শঙ্ঘে ন শ্বেতঃ, এইরূপ 
দোষজনিতবিপরীতনিশ্চর়কালীন বিশেষ 

দর্শন হইতে শঙ্ঘে শ্বেতিম। প্রত্যক্ষের আপঞ্ডি *** ১৩৩ 
দোৌষজনিত বিপরীত নিশ্চয়ের পরে শঙ্খ 

প্রভৃতিতে শ্বেতিমা প্রত্যক্ষের আপত্তি বারণের 

উপায় প্রদর্শন ১০ ১৩০-7১৩১ 
শঙ্খে শ্বেতিমার প্রাত্যক্ষিক নিশ্চয় হওয়ার পরে 

দোৌষধজনিত শ্বৈত্যাভাবের প্রত্যক্ষ বারণের জন্য 

প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব প্রদশন ** ১৩১ 
ফোষজনিত াবপরীত নিশ্চয়কালীন বিশেষ 

দর্শনের পরে শঙ্খে শ্বেতিমার মানস প্রত্যক্ষের 

উপপাঁদন ০০ ১৩১শ৮১৩২ 
ভ্রমোত্পত্তিক্ষণে শঙ্ছে শ্বেতিমাপ্রত্যন্ষের 

আপত্তি প্রদর্শন ুতাহার নিরাসকলে দৌষের 


প্রতিবন্ধকতা প্রদর্শন 

মিশ্রমতে দোষসমবধানকালীন লৌকিক 
প্রত্যক্ষে বিশেষ দর্শনের কারণত্ব স্বীকার 
মিশ্রমতে ভ্রমসংশয়োত্তর প্রত্যক্ষে লক্ষণের 
অতিব্যাপ্তি প্রদর্শন 

উপাধ্যায়মতে বিশিষ্টবুদ্ধিসামান্তের প্রতি 
বিশেষদরশনের উত্তেজকত্ব স্বীকার ও বিপরীত 
জ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্ব প্রদর্শন 

ভপাধ্যায়মতে আপত্তি ও অন্ুপপত্তি প্রদর্শন 
পরোক্ষজ্জীনে বাধনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকত্ব স্বীকাঁর- 
পক্ষে উপাধ্যার়মতে বাধনিশ্য়ের পরে সংশয়ের 
আপত্তি প্রদর্শন ও তাহার নিরাঁস 
দীধিতিকারের “বিশেষদর্শনস্ত হেতুতামতে__ 
এই উক্তির তাতপর্ষ প্রদশন 
বিপরীতজ্ঞানোত্তরপ্রত্যর্ষে অতিব্যাপ্তির 
পরিহার 

নৈয়ায়িকমতে উপমিতি প্রক্রিয়া 

উপমানের অপ্রামাণ্যবাদিবৈশেষিকমত প্রদশন 
মীমাংসকমতে এবং নৈয়াঁয়িকমতে উপমানের 
ফল বৈষম্য 


সাধর্ম্যবৈধর্স্যভেদে দ্বিবিধ উপমিতিতে অভিব্যাপ্তি 


শন ও তাহার পরিহার 
শাব্দবোধে অতিব্যাপ্ত শঙ্ক। 
শান্দবোধে অতিব্যাঞ্তি প্রসঙ্গে পরার্ধানুমান 


শর 


প্রদশন 
উপনয়বাক্যার্থজ্ঞানভন্তন্তায়ার্গজ্ঞানে অন্ুমিতি- 


লক্ষণের অভিব্যাপ্সি প্রদর্শন 
মহাবাকযার্বোধের প্রতি অবান্তর বাক্যার্থ- 


বোধের কারণত্বপক্ষে যুক্তি প্রদশ্ন 
তদাদিপদজন্তশাদবোধে অন্ুমিতি লক্ষণের 


৯৩২, 


১৩২ 


১৩২ .৮১৩৩ 


১৩৩ 


১৩৩ 


১৩৪ 


১৩৫ 


১৩৫ ১৩৭ 


১৩৮ 


১৩৭--- ১৩৮ 


১৩৮ 


এ ৩৮ ত 6০ 


১৪২ 


১৪২- ১৪৩ 


১৪ ৩৯ ৪8 ৫ 


১৮৫---৮১৪৭ 


অতিব্যাপ্তিশঙ্কা 

শাবাবোধে অতিব্যাপ্তি পরিহার 
বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধে অতিব্যাপ্ডি শঙ্কা 
বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধের স্বরপ নির্ণয় 
বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি বুদ্ধির প্রতি বিশেষণতা- 
বচ্ছেদকপ্রকারক জ্ঞানের কারণত। স্বীকাঁর- 
পক্ষে যুক্তি 

বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধে অতিব্যাপ্তি- 
পরিহার 

পরামর্শানুব্যবসায়ে অতিব্যাপ্তি শঙ্কা 

মাধ্যমিক কার্মকারণভাব অস্বীকতির ফলে 
পবামর্শানুব্যবসায়ে অতিব্যাপ্তির পরিহার 
প্রত্যক্ষ ও বিষয়ের সামান্ত কার্ষকারণভাব 
প্রত্যক্ষ ও বিষয়ের বিশেষ কাবধকাঁরণভাবৰ 
মাধ্যমিক কার্ধকারণভাব স্বীকার পক্ষে 
পরামশীনুব্যবসায়ে অন্ুমিতি লক্ষণের 
অতিব্যাপ্তির পরিহার 

বিশিষ্টস্মরণে অনুমিতি লক্ষশের অতিব্যাপ্তি শঙ্কা 
শুদ্ধজ্ঞানত্ব পুরস্কারে জ্ঞানের স্মৃতিকারণতার 
খগ্ডনপূর্বক বিশিষ্টবিষয়ক নিশ্চয়ত্বপুক্স্কারে ম্মৃতি- 
কারণত্বের ব্যবস্থাপন 

উপেক্ষান্তনিশ্চযত্ব পুরস্কারে স্বমতির কারণত্বের 
আশঙ্কা 

উপেক্ষাত্ব-পদার্থ বিচার 

চাক্ষবত্বাদি জাতির দ্বারা সঙ্কীর্ণ 

হওয়ায় উপেক্ষাত্বের জাতিত্ব খণ্ডন 

সাহ্কর্ষের বিচার 

সাঙ্ধধের জাতিবাধকত্বের উপসংহ।র 

চাক্ষুষত্বাদি ব্যাপ্য নান। উপেক্ষাত্ব স্বীকার পক্ষে 
প্রকারাস্তরে তাহার জাতিত্ব খণ্ডন 

ধাহার! প্রবুত্তিনিরত্তাজনকত্বকে বা অজিজ্ঞাসিত বিযকে 
উপেক্ষাত্ধ বলেন তাহাদের মত থণ্ডন 

বাহান্না সংস্কারাজনকত্ব্ূপ বা স্বত্যজনকত্বূপ 
উপেক্ষাত্ব বলেন তাহাদের মত খণ্ডন 


»৪ ৭১৪৮ 
১৪৮-৮১৪৯ 
১৪০৯----১৫৪ 


১৫০ ১৩৩ 


১৫৩১৫ ৪ 


১৫ ৪-া ১৫৬ 


১৫৭ 
১৫৮ 


১৫৯--- ১৯৬৬ 
১৬৬ ১৭১ 


১৭১০১৭২ 


১৭২-৯৭৪ 


১৭৪--- ১৭৬ 


১৭৬ 
১৭৬---১৭৭ 


১৭৭ 

১৭৭---১৮৩ 
১৮৩--১৮৪ 
১৮৪---১৮৫ 


১৮৫ 


১৮৫---১৮৬ 


ডি 


অনু ভবত্বরূপে স্মৃতিহেতৃতাবাদির মত প্রদর্শন ও 
খণ্ডনপুর্বক জ্ঞানত্ব পুরস্কারে স্মৃতির কারণত্ব 
ব্যবস্থাপন 

জ্ঞানত্ব পুরস্কারে স্থৃতির কারণতাবাদির মতে 
স্তি ও সংস্কারের নাগ্ঠনাশকভাব প্রদর্শন 

স্বৃতি এবং সংস্কারের প্রতি জ্ঞানত্বরূপে কারণত্বপক্ষে 
বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন 

বিভিন উপায়ে বিশিইন্মরণে অতিব্যাপ্তি পরিহার 
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ভমিকা 


মহষি গৌতম প্রবত্তিত শ্যায়স্ুত্র, উক্ত শ্বত্রসমূহের বাৎস্যায়ন 
প্রণীত ভাষ্য, উদ্দ্যোতকর রচিত বাত্তিক এবং বাচস্পতিমিশ্রের 
তাৎপর্য টীকা প্রভৃতি গ্রন্থসমষ্টিকে ন্যায়শান্্র বলা হয়। এই শাস্ত্রে 
প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শপদার্থ আলোচিত হইয়াছে । উক্ত 
ষোড়শ পদার্থের তত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেরপ অর্থাৎ অপবর্গ প্রাপ্তি 
হইয়। থাকে । উক্ত অশবর্গই পদার্থতত্বজ্ঞানের ফলরূপে কীত্তিত। 

মহামতি গঙ্গেশোপাধ্যায় গৌতমীয়শান্ত্রে উদ্দিই প্রত্যক্ষঃ 
অন্থমান, উপমান ও শব্দ এই প্রমাণ চতুষ্টয়কে মুখ্যতঃ 
অবলম্বন করিয়া তন্বচিন্তামণি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । তত্তৃচিস্তামণির 
প্রত্যক্ষখণ্ডের অন্তর্গত প্রামাণ্যবাদের প্রারস্তে গঙ্গেশোপাধ্যায় 
নিজেই বলিয়াছেন, প্রমাণকে অবলম্বন করিয়াই সকলপদার্থ 
ব্যবস্থিত অর্থাৎ সিদ্ধ হইয়া! থাকে ; অতএব এই গ্রন্থে বস্তমাত্রের 
ব্যবস্থাপক যে প্রমাণ তাহারই তত্বনিরূপণ করা হইবে১। গ্রন্থারস্তে 
এইর্পে প্রমাণতর্বের নিরূপণ গ্রতিজ্ঞাত হইলেও ন্যায়শাস্ত্রের 
অন্তর্গত সংশয়, অবয়ব, তর্ক, হেত্বাভাস প্রভৃতি পদাথও বিশেষভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । তত্বচিস্তামণিগ্রন্থে কেবল যে ন্যায়দর্শনের 
অন্তর্গত পদার্থ সমূহের নিরূপণ করা হইয়াছে তাহা নহে, গৌতমীয়- 
হাযায়ের সমানতন্ত্র বৈশেষিকদর্শন হইতে সংগৃহীত দ্রব্য, গুণ,কর্ম, 
সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব-_এই সাতটি পদার্থও প্রমাণতত্ব- 
নিরূপণের সহায়ক পদার্থরূপে বিশদভাবে পর্ধালোচিত হইয়াছে । 

বাৎস্তায়নভাষ্য প্রভৃতি ন্যায়ব্যাখ্যাগ্রন্থে এবং প্রশত্তপাদভাষ্য 
প্রভৃতি বৈশেষিকব্যাধ্যাগ্রন্থে পূর্বোক্ত পদাথসমূৃহ আলোচিত হইলেও 
উক্ত আলোচনা পদ্ধতি হইতে তত্বচিস্তামণিগ্রন্থের অলোচনা পদ্ধতির 


১ প্রমাণাধীনা সবেষাং ব্যবাস্থতিরিতি প্রমাণতত্বমত্র বিবিচ্যতে”-- 
তত্বচিন্তামণিঃ, প্রামাণ্যবাদঃ পৃঃ ৩ 


হ্খ 


অভিনবত্ব প্রযুক্ত ন্যায়শাস্ত্র প্রাচীন এবং নব্য--এই দ্বইভাগে 
বিভক্ত হইয়াছে | 

প্রাচীন ন্যায়দর্শনে অপবর্গের অনুকূল পদার্থতত্বের আলোচনা 
করা হইয়াছে । এইজন্য প্রাচীন পদ্ধতিতে আধ্যাত্সিকভাবের 
প্রাধান্য রহিয়াছে । নবান্যাঁয়ে নবীন পদ্ধতির পর্যালোচনা করিলে 
দেখা যায় যে, মুখ্যতঃ কার্ধকারণভাব* প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব 
এবং পদার্থরাশির পরস্পরসন্বদ্ধকে অবলম্বন করিয়া প্রমাণতত্ব এবং 
আনুষঙ্গিক পদার্থতত্ব আলোচিত হইয়াছে ॥ 

বিচারবহুল নব্যন্যায়ের এই গ্রন্থে যুক্তি বা প্রামাণের প্রাধান্য 
থাকায় নব্যন্যায়কে দশন না বলিয়া কেবলমাত্র যুক্তিশান্ত্র বলা 
সঙ্গত হইবে না। কারণ এই গ্রন্থে অধ্যাত্মবিচ্ার উপযোগী আত্মা, 
শরীর, ইন্ডদ্িয়,। মন প্রভৃতি দার্শনিক পদার্থসমূহের যথাযথ 
আলোচনা রহিয়াছে । বিশেষতঃ ন্যায় বা বৈশেষিক শাস্ত্র 
তইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াই নব্যন্তায় রচিত হওয়ার 
ফলে হ্যায়দর্শন বা বৈশেষিকদর্শন যেরূপ অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের 
সাধক নব্যন্থায়ও সেইরূপ অভু/দয় এবং শিঃশ্রেয়সের সাধক হওয়ায় 
অবশ্যই তত্বচিস্তামণিগ্রন্থ দশন বলিগা গণ্য হইবে । ইহা শুধু 
আমাদেরই কথা! নয়, স্বয়ং রঘুনাথও প্রামাণ্যবাদের প্রারজ্ে 
প্রমাণাদিপদার্থতত্ের প্রতিপাদক নব্যন্থায়ের প্রয়োজন প্রদশশনপ্রসঙ্গে 
নি শ্রষফসকেই নবান্যায়ের কল বলির স্বীকার করিয়াছেন ৮ । 

তত্বচিস্তামণির উপর যজ্জপতি উপাধ্যায়, প্রগল্ভাচার্ধ, শ্রীনাথ 
ভট্ট চাষ, পক্ষধর মিশ্র, খাস্থদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ প্রমুখব্যাখ্যাতৃগণ 
অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচশ] করেন । এই সমক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থের মধ্যে 
তাকিকশিরোমণি রঘুনাথের 'দীধিতি' টাকাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 
এই ব্যাখ্যা গ্রন্থে দীধতিকার শুধু যে পুর্ব পূব ব্যাখ্যাতৃগণের 





“ফপবচ্ছান্জোপকরণত্বেন প্রয়োজনবন্তামভিধেয়সন্ঘক্ষৌ চাহা--দীবিতি, 
প্রামাণ্বাদও, পু ৩ 


গ 


মত খণ্ডন করিয়াছেন তাহা নহে প্রত্যুত শত্চিন্তামশির বহু সিদ্ধান্ডে 
দোষপ্রদশনপুরক স্বকীয় অভিনব সিদ্ধান্তের স্থাপনা করিয়াছেন। 
জনশ্রুতি এই যে সমগ্র তত্বচিস্তামণির উপ দীধিতি টীকা রচিত 
হইয়াছিল কিন্ত বর্তমানে কেবল প্রত্যক্ষথণ্ডের অন্তর্গত প্রামাণ্যবাদ 
এবং অন্ুমানখণ্ডের অন্তুমিতি হইতে আরম্ভ করিয়া! বাধ পযন্ত প্রায় 
নকল প্রকরণের দীধিতি টীকা পাওয়া যায় । এই দীধিতি গ্রন্থকে 
অবলম্বন করিয়াই বর্তমান সময় পযন্ত তত্বচিস্তামণির অধ্যয়ন 
অধ্যাপনা চলিয়া আসিতেছে । 

পরবভাঁকালে রঘুনাথশিরোমণির এই দীধিতিগ্রন্থের উপরেও 
শানাপ্রকার টীকা রচিত হইয়াছে । এই সকল টীকার মধ্যে 
জ্রাগদীশী টীকা এবং গাদাধরী বিবৃতি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করে । 
ব্যাপ্তিবাদে এবং পক্ষতা প্রকরণে জাগদীশী টাকার প্রাধান্য থাকিলেও 
অশ্নুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডের গ্রন্থসমূহ গাদাধরীবিবৃতির প্রাধান্য 
পহিয়াছে । আজপর্যস্ত এই ছৃহ টীকাকে অবলম্বন করিয়াই 
দীধিতিগ্রন্থের পঠনপাঠন হইয়া আসিতেছে । 

রঘুনাথের পরবর্তী মথুরানাথ সমগ্র তত্বচিন্তামণির উপর 
পিহস্য' নামক অপেক্ষাকৃত সরল টীকা রচনা! করেন । এই টীকাগ্রন্থ 
তত্রচিন্তামণির মুলগ্রন্থ বুঝিবার পক্ষে সহজ উপায় হইলেও 
নৈরাধ়িকসমাক্ত অনুমানখণ্ডের কেবল ব্যাপ্তিপঞ্চক, তর্ক, পরামশ 
প্রস্তুতি কতিপয় প্রকরণ গ্রন্থের অন্থুশীলনেই মাথুরী টাকার সাহায্য 
গ্রহণ করিয়া থাকেন্‌। 

তত্বচিস্তামণির মধ্যে বছ প্রকরণ থাকিলেও অনুমানখণ্ডই 
সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । অন্থমানখণ্ডের মধ্যেও অন্যান্য প্রকরণ 
অপেক্ষায় অন্থমিতির প্রাধান্য অত্যধিক । এই অহ্ুমিতিপ্রকরণই 
অনুমানখণ্ডের প্রথম প্রকরণ । এই প্রকরণে দীধিতিকার সাক্ষাৎ ব৷ 
পরোক্ষভাবে নব্যন্তায়ের প্রমাণচতুষ্টয়ের আলোচনা করিয়াছেন । 

বঙ্গদেশে নব্যন্তায়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার প্রচলন থাকিলেও 


৮] 


বঙ্গভাষায় রচিত নব্যন্যায়ের গ্রন্থ অত্যন্ত বিরল । বিশেষতঃ 
অগ্যাবধি অন্থুমিতি প্রকরণের উপর বঙ্গভাষায় গবেষণামূলক কোনও 
আলোচনা করা হয় নাই। এইজন্য আমর] বঙ্গভাষার মাধ্যমে 


বর্তমান গ্রন্থে অন্থমিতি প্রকরণের আলোচনায় ব্যাপুত হইয়াছি । 
এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে অন্থমিতি সম্বন্বে আলোচনা 


কর! হইয়াছে । ঘয সমস্ত বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর নহে অথবা 
ইন্ড্রিয়ের দ্বার! গ্রহণ যোগ্য হইলেও দেশীন্তরে বা কালাস্তরে 
অবস্থিত হেতুবিশেষের দ্বারা সেই সকল বস্তর যে অবধারণাত্মক 
জ্ঞান হয তাহাকেই অন্থমিতি বলে । উক্ত অন্রুমিতি এবং ততকারণ- 
সমূহের কার্ধকারণভাৰ এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে প্রদশিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্ুমিতির লক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা 
হইয়াছে । নব্যন্যায়শাস্ত্র লক্ষণপ্রধান । অনভীষ্টস্থল হইতে লক্ষণকে 
ব্যাবৃত্ত এবং অভীষ্টস্থলে লক্ষণের সমন্বয় করিবার জন্য নানা বিশেষণ 
ও বিশেষের নির্দেশপুর্বক লক্ষণকে সীমাবদ্ধ কর। হইয়া থাকে । এই 
অধ্যায়ে লক্ষণের অন্তর্গত বিশেষ্য এবং বিশেষণপদসমূহের অর্থ 
পর্যলোচনাপুর্বক এ সকলপদসমূহের ব্যাবৃত্তি, বিভিন্ন মতান্তর 
প্রদর্শনপূর্বক শঙ্কিত অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষের নিরসন এবং 
লক্ষ্যস্থলে লক্ষণ- সমন্বয়ের শৈলী প্রদশিত হইয়াছে। 

তৃতীয় অধ্যায়ে অন্ুমিতির বিভাগ বিস্ততভাবে আলোচিত হইয়াছে । 

চতুর্থ অধ্যায়ে অন্ুমিতঙিপ অ্রমাত্ব এবং অনুমানের প্রামাণ্য 
পরীক্ষা করা হইয়াছে । 

তত্বৃচিন্তামণির অনুমিতিগ্রন্থের “দীধিতি” এবং “গাদাধরী 
বিবৃতি অবলম্বনে গুরুপরম্পরায় ষে সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রচলিত 
আছে সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া “'দীধিতি' এবং 
“গাদাধরী বিবৃতির অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইয়াছে । স্থলবিশেষে 
মথুরানাথ এবং জগদীশের সিদ্ধান্তও উল্লিখিত হইয়াছে । 


সবিত। মিশ্র 


প্রথম অধ্যায় 


নব্যন্যায়শান্ত্রে যে চতুবিধ অনুভূতি১ স্বীকৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
অন্থমিতি২ অন্যতম । অন্ুমিতি বলিতে আমরা কি বুঝি ? শব্দটির 
বাতপত্তি আলোচনা করিলে দেখা যায়, অন্ুপূর্ক মা-ধাতুর 
উত্তর ভাববাচ্যে ক্তিন্‌ প্রত্যয় করিয়া অন্থমিতি পদটি নিষ্পন্ন 
হইয়াছে । “মিতি'৩ এই শব্দটির অর্থ জ্ঞান । “অন্ন উপসর্গের অর্থ 
“পশ্চাৎ? । যদিও অন্নুমিতিত্ব জাতিবিশেষ, তথাপি অন্থু ৮ মিতি এই 
ব্যুৎপত্তি অনুসারে “অন্নমিতি' শব্দের অর্থ হইবে “পরবর্তী জ্ঞান” । 
পরবর্তী জ্ঞান (বলিতে প্রত্যক্ষের পরবর্তী জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষকে 


৮ শা শী শশা শিপ শপ ৮ শপ আা শশী শা শিশীশ্াাস্প শশী ৮ শশা শ শপ াশ্শি শিপ শািশি ০০০০০৭৯419 


১ অশ্ভুতির অপর নাম অনুভব । ্বৃতিভিন্ন জ্ঞানকে অনুভব বলা হয়। 
“লংস্কারমাত্রজন্তং জ্ঞানং শ্তি £--ততিনং জ্ঞানমহভবঃ? ॥ তর্ক লং গ্রহঃ, পৃঃ ২২৭ । 

*গৌতমস্থজ্রে অনুমানের উল্লেখ দেখ! যায়, অন্থমিতির নহে । অন্থপূর্বক 
ম। ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে লুযুট্-প্রত্যর করিয়! অহ্কমান-পদটি নিষ্পন্ন হইলে' 
অন্কমান-পদের অর্থ হয় অন্ুমিতির করণ। করণাংশে অনুমতি বিশেষণ । 
বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি বিশেষপের জ্ঞান অপেক্ষিত বলিয়। “অস্থনিতিকরণম্” এই 
বিশিই্জ্ঞান হইবার পূর্বে অন্মিতি-রূপ বিশেষণের জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন । 
অনুমিতির নির্নপণ ব্যতীত করণাংশে বিশেষণীভূত অন্থমিতির জ্ঞান হইতে 
পারে না। অতএব অনুমান নিক্মপণের পুর্বে অন্থমিতির নিক্ধপণ হওয়। আবশ্টুক । 
অথবা, অক্ুপূর্বক মা-ধাতুর উত্তর তাববাচে/ লুযট্‌-প্রত্যয় করিয়৷ অস্থমান- 
পদটি নিষ্পন্ব হইলে উহার অর্থ অন্কমিতিই হুইবে। ব্বত্তিকার 
বিশ্বনাথ “তৎপুর্বকং অ্রিবিধমন্ুমানম্ এই হুত্রের বৃতিতে অহুমান-পদের 
অন্ুমিতি রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । ন্তায়শাস্ত্রে অনুমিতির করণ অর্থে 
যেন্ধপ অহন্থমান-শবের ব্যবহার দেখ। যায় সেইরূপ অন্গমিতি-অর্থেও অঙ্থমান- 
শকের বভ্‌ প্রয়োগ দেখা ষায়। 
*'মিতিজ্ঞানম্” হরিনাথতর্কসিদ্ধান্তের শক্তিবাদের টাকা, পৃঃ ১৮। 


হ্‌ নবান্তায়ে অনমিতি 


উপজীব্য করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে । 
গৌতমসূত্রেও বলা হইয়াছে, “অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমন্ুমানং 
পুর্ববচ্ছেষবৎ সামান্যাতো দৃষ্টঘ চ"' ।৯ “তৎপুর্বক' ইহার অর্থ 
প্রত্যক্ষপূর্বক। প্রত্যক্ষপূর্বক এই উক্তি দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, 
প্রত্যক্ষবিশেষ অন্ন্মিতির উপজীব্য । অতএব, গৌতমস্ৃত্রের 
“তৎপুর্বক' এই অংশের দ্বারাও অন্ুুমিতির সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় 
প্রত্যক্ষকার্ধত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

প্রত্যক্ষবিশেষবে উপজীব্য অর্থাৎ অবলম্বন করিয়া অন্বমিতি 
'কিরূপে হয়, তাহাই এখন আলোচনা করিতে হইবে । অন্তুমিতি যখন 
কার্ধ তখন তাহার কারণ অবশ্যই থাকিবে । কারণ ভিন্ন কোনও 
কার্য উৎপন্ন হয় না । অন্নমিতির সমবায়িকারণ অন্কুমাতা, অসমবারি- 
কারণ আত্মার সহিত মনের সংযোগ, এবং নিমিত্তকারণ পরামর্শ, 
ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষতা। অগ্কুমিতি উৎপন্ন হইবার পূর্বক্ষণে অন্ুমিতির 
আশ্রয় যে অন্গুমাতা তাহাতে পরামর্শ, ব্যাপ্তিজ্ঞান 
এবং পক্ষতা এই তিনটি কারণ অবস্থিত হইয়াই 
অন্থমিতির জনক হইয়া থাকে । অন্ুমিতির সাক্ষাৎ 
কারণ পরামর্শ প্রত্যক্ষাত্মক হয় বলিয়া ফলস্বরূপ অন্ুমিতিতে 
প্রত্যক্ষজন্যত্ব থাকিবে । চিস্তামণিকারের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞান অন্নমিতির 
করণ নহে; লিঙ্পরামশ ই অন্থমিতির করণ । লিঙ্পরামশ 
অন্থমিতির করণ হইলে তাহার 'পৃতি ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ হয়, যেহেতু 
ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞানই পরামর্শ । তাদৃশ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষ- 
ধর্মতাজ্ঞান-রূপ পরামর্শে ব্যাপ্তি বিশেষণ হয় বলিয়া উহ একটি বিশিষ্ট 
জ্ঞান । বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি বিশেষণ-জ্ঞান কারণ । অতএব ব্যাপ্তি- 
বিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞান-রূপ বিশিষ্টজ্ঞানের প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান-রূপ বিশেষণ- 
জ্ঞান কারণ । উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রথমে প্রত্যক্ষাত্বুক হয় বলিয়া ভবিস্তুৎ- 
কালীন পরামরশেও পরম্পরায় ব্যাপ্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের কার্ধত্ব থাকে । 


অন্গমিতি 
প্রতাক্ষের কা 


১নায়দশনম্, অ ১১ অ1 ১০ & | 


অনুমিতির পরিচিতি ৩ 


প্রাথমিক ব্যাপ্তিজ্ঞান কিরূপে প্রত্যক্ষাত্বক হয় তাহাই এখন 
বিবেচ্য । আমরা মহানস, চত্বর প্রভৃতি বিভিন্ন অধিকরণে বহি ও 
ধুমের একত্র অবস্থিতি লক্ষ্য করি । এ অবস্থিতির প্রত্যক্ষই হইল 
বহ্ছি এবং ধুমের সহচার-প্রত্যক্ষ । ব্যভিঢার-জ্ঞান যদি না থাকে 
তাহা হইলে এঁ সহচার-প্রত্যক্ষ হইতে সাধনে সাধ্যগত ব্যাপকভাব- 
ঘটিত ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । এ প্রত্যক্ষের আকার “বহি- 
ব্যাপ্যো ধূমঃ, অথবা “ধূমব্যাপকবহ্িসমানাধিকরণো ধুম এই প্রকার 
হইয়া থাকে । ইন্ড্রিয়ের সাহায্যে যেরূপ সাধ্যসাধনের সহচারের 
প্রত্যক্ষ হয় সেইরূপ হেতৃব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তিরও 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | 'ঘত্র ধুমস্তত্র বহি? অর্থাৎ “বহ্িসমানাধিকরণো 
ধুম? এই প্রকার সহচার প্রত্যক্ষ হইবার পর বৃহিন্সামান্যে ধূমসামান্যের 
বাপ্তি গৃহীত হয়। তদনস্তর গৃহীতবাপ্তিক অন্ুমাতৃপুরুষের 
ব্যাপ্ত্যন্থভব হইতে ব্যাপ্তিবিষয়ক সংস্কার উৎপন্ন হয়। ইহার পর 
কোনও এক সময়ে উক্ত সংস্কারসম্পন্নপুরুষ পার্বত্য প্রদেশে গমন 
করেন। সেখানে যখন বহ্ছির প্রয়োজনে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করেন কিন্তু বহ্ছি দৃষ্টিগোচর হয় না তখন পর্বতে বহ্ছি আছে কি না 
এইব্ূপে সন্দিহান হইয়া অবিচ্ছিন্নমূল একটি ধুমরেখা দর্শন করেন । 
এ ধুমদর্শন-রূপ উদ্বোধক দ্বার! পূর্বগৃহীত ধুমগত-বন্িব্যাপ্তির সংস্কার 
উদ্ধদ্ধ হয়। উক্ত ব্যাপ্তিবিষয়ক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে 
অন্ুমাতার পৃর্বান্ৃভৃত ধুমব্যাপকবহি-সামানাধিকরণ্য-স্বরূপ ব্যাপ্তির 
স্মরণ হইয়! থাকে । স্মরণরূপজ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকষের দ্বার! 
চক্ষুঃসনিকৃষ্টূমে ব্যাপ্তিকে বিশেষণ করিয়া যে পক্ষধর্মতার প্রত্যক্ষ 
হইয়া থাকে, উক্ত নিশ্চয়ই ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞান, ব্যাপ্তি- 
প্রকারক-পক্ষধর্মতাজ্জান অথবা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-বেশিষ্ট্যাবগাহি- 
নিশ্চয়রূপে কীতিত হইয়া থাকে । এ নিশ্চয়ই অন্নুমিত্তির 
সাক্ষাৎকারণ লিজপরামর্শ-রূপে গণ্য হয়। এ লিঙ্গপরামর্শ হওয়ার 
পরবততাঁ ক্ষণে পর্বতে বহি যে নিশ্চয়াত্ক জ্ঞানবিশেষ উৎপন্ন হয় 


৪ নব্যস্তায়ে অন্কমিতি 


এ জ্ঞানকে অন্বমিতি বলে। অতএব অন্ুমিতিতে প্রত্যক্ষের কার্যত্ব 
রহিল । 

“তৎপূর্বকং ত্রিবিধমহ্থমানম্”_ এখানে অন্কমানশব্দের দ্বারা যদি 
ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অন্ুমিতির করণরূপে গ্রহণ করা হয়, 
তাহা হইলেও ব্যাপ্তিজ্ঞানম্বরূপ অনুমানের প্রতি 
সাধা এবং সাধনের সহচার প্রত্যক্ষ জনক হওয়ায় 
অন্ুমানেও প্রত্যক্ষজন্যন্ত থাকিনে । কারণ, অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান বা 
বাতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান যাহাই হউক না কেন উভয়ের প্রতি অন্বয়- 
সহ্চারের বা বাতিরেক-সহচারের প্রত্যক্ষ অবশ্য অপেক্ষিত। 
অতএব, ব্যাণ্তিজ্ঞান-রূপ অনুমান সাধ্য ও সাধনের সহচারের প্রত্যক্ষ- 
জন্য হওয়ায় অন্ুমানে প্রত্যক্ষকার্ধত্ব থাকিবে! 

এখন আশঙ্কা হইতেছে, যেস্থলে শাব্দ-পরামর্শ১ বা স্মরণাত্মক- 
পরামর্শ হইবার পরে অন্ুমিতি হয় সেইস্থলে অন্নুমিতিতে প্রত্যক্ষজন্যত্ব 
থাকে না, পরস্ত শাব্দবোধজন্যত্ব বা স্মরণজন্তত্ব থাকিবে । এই 
আশঙ্কার উত্তরে আমরা বলিব যে, শাব্দবোধ বা স্মরণাত্ক-পরামশশঁজন্থয 
অন্নুমিতিতে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষজন্যত্ব না থাকিলেও পরম্পরায় প্রত্যক্ষ 
জন্যত্ব অবশ্যই থাকিবে । আমাদের যে কোনও লৌকিক বিষয়ের জ্ঞান 
হউক না কেন তাহার মূলে প্রত্যক্ষ অবশ্যা অপেক্ষিত। শাব্ব- 
পরামর্শের স্থলেও শাব্দ পরামর্শের কারণ-রূপে বহ্ছি, ধুম, ব্যাপ্তি 
ইত্যাদি শানব্ধ পরামর্শের বিষয়ীভূত সকল পদার্থের উপস্থিতি (স্মরণ) 
আবশ্যক । কারণ, পদজন্য পদার্থের উপস্থিতি-ব্যতিরেকে কখনও 
শাব্দবোধ হইতে পারে না। শক্তিজ্ঞানাদি-রাঁপ উদ্বোধকের দ্বারা উদ্ধ দ্ধ 
ঘষে পূর্বান্থভবজন্য-সংস্কার তাহা হইতে উৎপন্ন পদার্থের উপস্থিতি 


অন্মান প্রত্যক্ষের 
কার্য 


১বন্থিব্যাপ্যধৃমবান্‌ পর্বতঃ, এই বাক্য হইতে যে ব্য! প্তিবিশি্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী 
বোধ হয় তাহাকে শাব্ধ পরামর্শ বলে। 

২ ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্টযাবগাহ্ী অন্ৃভব হইতে সংস্কারকে দ্বার করিয়া 
প্বণাত্বক পরামর্শ উৎপন্ন হয়। 


অন্থমিতির পরিচিতি € 


শাবাবোধের জনক হইয়া থাকে । এ সংস্কারের প্রতি প্রত্যক্ষা- 
হ্ুভব কারণ । 

স্মরণাত্মক পরামশের স্থলে সহচারদশনাদিজনিত ব্যাপ্তির অনুভব 
হইবার পরে কালাস্তরে পর্বতাদিপক্ষে ধুমদর্শন-রূপ (পক্ষধর্মতাজ্ঞান) 
উদ্বোধকের সমবধানবশতঃ পূর্বান্নুভূত ব্যাপ্তির সংস্কার উদ্ধদ্ধ হইলে 
ব্যাপ্তির স্মরণ-রনাপ বিশেষজ্ঞান হয় । ইহার ফলে পক্ষে এবং পক্ষ- 
বৃত্তিধূমে চক্ষুরাদিসন্নিকর্ষবশতঃ “বহিব্যাপাধুমবান্‌ পরতঃ অর্থাৎ পরতে 
বহ্ছিব্যাপ্যধূম বিদ্ধমান, এই প্রকার ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী 
অন্ুুভবাত্মক পরামর্শ হইতে অন্নুমিতি উৎপন্ন হয়। পরবর্তী কালে উত্ত 
অন্নুভবাত্মকপরামর্শজন্য সংস্কার উদ্বদ্ধ হইয়াই ব্যান্তিবিশিষ্টবৈ শিশ্ট্যা- 
বগাহী (বহ্িব্যাপ্য ধূমবান্‌ পর্বতঃ এই আকারের) স্মরণাত্মক পরামশ 
হইয়া থাকে । অতএব, স্মরণাত্মক পরামর্শের স্থলেও প্রত্যক্ষান্থুভব 
অপেক্ষিত। ম্ুৃতরাং, শাব্দ পরামর্শ বা স্মরণাত্সক পরামশ 
হইতে যে অন্নুমিতি হইবে এ অন্ুমিতির প্রতি প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ 
কারণ না হইলেও পরম্পরায় অবশ্যই কারণ হইবে । অতএব, 
অন্ুমিতিমাত্রই সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় প্রত্যক্ষক্তন্য হইবে । এই 
অভিপ্রায়েই চিস্তামণিকার অন্নুমিতি-গ্রন্থের প্রারস্তে প্রত্যক্ষজন্যত্বাৎ 
না বলিয়া সাক্ষাৎ বা পরম্পরাপাধারণ জন্যজনকভাব বুঝাইবার 
জন্য প্রত্যক্ষোপজীবকত্বাৎ' বলিয়াছেন । 

এক্ষণে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, ধাহারা 
অসাধারণ কারণকে করণ বলেন তাহাদের মতে লিঙ্গপরামশই 
অনুমিতির সাক্ষাৎ কারণ হইয়৷ অন্থমিতির করণ হয় । 
যাহারা ব্যাপারবৎ কারণকে করণ বলেন তাহাদের 
মতে ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শ-রূপ ব্যাপারকে দ্বার করিয়া 
অন্ুমিতির কারণ হয় বলিয়া উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান অন্নুমিতির করণ অর্থাৎ 
অনুমান প্রমাণ হয়। উভয়মতেই অনুমিতির পূর্বক্ষণে লিজপরামর্শ 
অবশ্বা অপেক্ষিত । 


অন্গুমিতিব 
করণ । 


৬ নবান্তায়ে অন্ুমিতি 


অন্মিতির উপযোগী হেতুকে লিঙ্গ বলা হয়। এরূপ হেতুকে 
গমকও বলা হইয়া থাকে । গমক-শব্দের অর্থ জ্বানবিশেষের সম্পাদক । 
প্রাচীন নেয়ায়িকগণের মতে পঞ্চরূপ উপপন্ন হইলে অর্থাৎ হেতুতে 
যদি পাঁচটি রূপ থাকে তাহা হইলে সেই হেতু গমক হইবে । হেতুর 
পাঁচটি রূপ বলিতে পক্ষসত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্বু; অবাধিতত্ব এবং 
অসংপ্রতিপক্ষিতত্ব-_এই পাঁচটি ধর্মই বুঝিতে হইবে | পক্ষসত্ব-শব্দের 
অর্থ পক্ষে হেতুর অবস্তিত্তি। ইহাঁকেই নব্য-নৈয়ায়িকগণ পক্ষধর্মত! 
বলিয়াছেন । উক্ত পক্ষধর্মতাজ্ঞানও অন্ুুমিতি-সামঞীর অন্তর্গত । 
অন্ুমিতি হইবার পূর্বে যে আশ্রয়ে বাদী এবং প্রতিবাদী 
ক উভয়ের সাধ্যনিশ্যয় থাকে সেই নিশ্চিত-সাধ্যবান্‌ 
টিঠ্জির পদার্থ ই সপক্ষ। উক্ত সপক্ষে হেতু বর্তমান না 
থাকিলে পুর্বোক্ত পাঁচটি রূপের একটি রূপ বর্তমান 
না থাকায় সেই হেতু সাধ্যের অন্থুমাপক হইবে না। স্ৃতরাং, হেতুর 
পক্ষে থাকা যেরূপ প্রয়োজন সপক্ষে থাকাও সেইবরুপ প্রয়োজন ॥ এই 
সপক্ষ-সত্বই চিস্তামণিকারের সিদ্ধান্তব্যাপ্তির সহায়ক । আমরা জানি 
সিদ্ধান্তব্যাপ্তিগ্রহে যে সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর বিশেষণরূপে 
প্রতীয়মান হয় এ সামানাধিকরণ্য মহানসাদি-রূপ যে সপক্ষ তদন্তর্ভাবে 
গৃহীত হইয়া থাকে । এইজন্য মহানস প্রভৃতিকে দৃষ্টাস্ত বলা হয়। 
পর্বতে বহর অন্নুমিতি না ওয়! পর্য্যস্ত পর্বতে বন্ছির সন্দেহ হওয়ায় 
অথবা পর্বতে বহির নিশ্চয় না হওয়ায় পবত সপক্ষ হইতে পারে না। 
পর্বত কেবল পক্ষই হইয়া থাকে । মহানসাদি পদার্থে বহি উভয়বাদীর 
মতসিদ্ধ বলিয়া মহানস দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহৃত হয় । সুতরাং, মহানস 
পক্ষ না হইয়া সপক্ষ হইল! 
যে আশ্রয়ে সাধ্যের অভাব নিশ্চিত থাকে তাহাকে বলা হয় 
বিপক্ষ । পর্বতে বহ্ছিকে সাধ্য এবং ধুমকে হেতু করিয়া 
যখন অন্মিতি হয় তখন জলহুদ নিশ্চিত সাধ্যাভাবের আশ্রয় 
হওয়ায় উহাকে বিপক্ষ বলা হয় । উক্ত বিপক্ষে হেতু বিগ্যমান থাকিলে 
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এ হেতু বহি প্রভৃতির অন্ুমাপক হয় না। এইজন্য বিপক্ষা- 
বৃত্তিত্ব অর্থাৎ বিপক্ষে হেতুর অনবস্থিতিকেও গমকতার উপায় 
বলে। ইহাকে পাঁচটি রূপের মধ্যে তৃতীয় বলিয়া গণ্য করা 
হইয়াছে । 

যেস্থলে পক্ষে সাধ্যের অভাব গৃহীত হয় সেই সাধ্যের 
অন্থমাপক হেতুকে বাধিত হেতু বলা হয়। “হুদো বহিমান্‌ 
ধুমাৎ__এইস্থলে হুদে বহির অভাব গৃহীত হইয়া থাকে, 
স্বতরাং উক্ত বাধিত হেতু সাধ্যের অনুমাপক হয় না। এইজন্যাই 
অবাধিতত্ব-রূপ ধর্মকে পুবোক্ত রূপসমূহের চতুর্থ বলিয়া গণ্য করা 
হইয়াছে । 

বাধ-নিশ্টয় যেমন প্রকৃত অন্রুমিতির বিরোধী হয় সেইরূপ 
সংপ্রতিপক্ষ-নিশ্চয়ও অন্ুমিতির বিরোধী হইয়া থাকে। 
এইজন্য সতপ্রতিপক্ষিত হেতু প্রকৃত-সাধ্যের অনুমাপক না হওয়ায় 
পূর্বতন স্যায়াচার্ষগণ অসংপ্রতিপক্ষিতত্বকে হেতুর পঞ্চম রূপ বলিয়া 
স্বীকার করেন । 

এখন স্বভাবতঃই আমাদের মনে হয় যে একমাত্র অন্বয়- 
ব্যতিরেকিসাধ্যক অন্নুমিতির স্থলে হেতুতে পঞ্চরূপ থাকিলেও 
কেবলাথয়ি-সাধ্যক এবং কেবলব্যতিরেকি-সাধ্যক অন্কুমিতির 
স্থলে পঞ্চরূপ প্রসিদ্ধ হয় না, সুতরাং এইসকল স্থলে হেতুর দ্বার! 
অন্কমিতি কেমন করিয়া সম্ভব হয়? দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থে ষে 
পদার্থের অভাব পাওয়া যায় না সেই পদার্থকে বলা হয় কেবলান্বয়ী। 
যথা! বাচাত্বকে সাধ্য করিয়া জ্রেয়ত্বকে হেতু করিলে উত্তস্থলীয় 
হেতু বা ব্যাপ্তিজ্ঞানকে কেবলা ন্বয়ী বলা হইয়৷ থাকে | কেবলান্বয়ি- 
সাধ্যক অন্নুমিতিরস্থলে সাধ্যের বিপক্ষ অপ্রসিদ্ধ হয়। এইস্থলে সপক্ষে 
বৃত্তিত্ব প্রসিদ্ধ হইলেও বিপক্ষ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় কেবলান্বয়ী সাধ্যের 
অনুমাপক হেতুতে গমকতার উপযোগী তৃতীয় রূপটি না থাকায় এহেতু 
অন্ুমাপক হইতে পারে না। এইরূপ কেবলব্যতিরেকি-সাধ্যক 
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অনুমিতির স্থলেও প্রকৃত সাধ্যের সপক্ষ অপ্রসিদ্ধ হয় । উদাহরণন্বরূপে 
দেখান যাইতেছে যে, 'পৃথিবীতরেভ্যো ভিগ্ভতে গন্ধবত্বাৎ, এইস্থলে 
পৃথিবীতরভেদকে সাধ্য করিয়া গন্ধবত্বকে হেতু করিলে পুথিবীতরভেদ- 
স্বরূপ সাধ্যের সপক্ষ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অন্বয়-দৃষ্টাত্ত পাওয়া যার ন! 
বলিয়া অন্বয়ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু, ব্যতিরেক-দৃষ্টাত্ত- 
মূলে সাধ্য ও হেতুর ব্যতিরেক-সহচারজ্ঞানের দ্বারা ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি- 
গ্রহ হয় বলিয়া উত্তস্থলীয় হেতু বা ব্যাণ্তিঞ্জানকে কেবলব্যতিরেকী 
অনুমান বলা হয় । এই অন্নুমানস্থলে বিপক্ষাবৃত্তিত্ব থাকিলেও সপক্ষ 
অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় কেবলব্যতিরেকী হেতুতেও পৃরোক্ত পঞ্চরূপের 
দ্বিতীয় রূপটি বিপর্যস্ত হওয়ায় কেবলব্যতিরেকিস্থলীয় গঙ্ধবত্বহেতুও 
অন্মাপক হইতে পারে না। কারণ, হেতুতে পুর্বোক্ত 
পাঁচটি রূপ না থাকিলে সেই হেতু কখনও অন্রুমাপক হইতে 
পারে না। 

এই সমস্যার সমাধানে আমাদের বক্তব্য এই যেপ্রাচীন নেয়ায়িক- 
গণ হেতুর পাঁচটি ধর্মকে অনুমানের সাধক বলিয়াছেন । এই পাঁচটি 
ধর্মের অন্তর্গত সপক্ষসত্ব এবং বিপক্ষাসত্ব এই ছুইটি ধর্মের দ্বারা 
হেতুব্যাপকপাধ্যসামানাধিকরণ্য-রূপ ব্যাপ্তি গৃহীত হয় । এ 
ব্যাপ্তি ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাং_-এই কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলীয় হেতুতে 
যেরূপ থাকিবে সেইরূপ পৃথিবীতরেভ্যো ভিগ্তে গন্ধবন্তাৎ 
এই কেবল-ব্যতিরেকিসাধ্যকস্থলীয় হেতৃতেও থাকিবে । 
সুতরাং,  কেবলান্বয়ি-সাধ্যকস্থলীয় এবং কেবলব্যতিরেকি- 
সাধ্যকস্থলীয় হেতু হইতে অন্ুমিতি হওয়ার পক্ষে কোনও বাধা 
বভিল না। 

একটু অনুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, যে-হেতুর দ্বারা 
পক্ষে সাধ্যের অন্ুমিতি করা হইবে, এ হেতুটি যদি ছুষ্ট বা অশুদ্ধ হয় 
তাহা হইলে এ অশুদ্ধ হেতুর দ্বার সাধ্যে পক্ষের যথার্থ অন্ুমিতি 
কেহই ম্বীকার করেন না। হেতুর অশুদ্ধি নিরাসের জগ্য পৰে 
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র্গাচটি রূপের কথা বলা হইয়াছে । হেতুর অশুদ্ধিকেই হেত্বাভাস 
বলা হয়। এ হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার। 
হেহুর গমকন্ব ব্যভিচার, বিরোধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি এবং 


প্রসঙ্গে 
হেত্বাভাপের বাধ। এখন আমাদের প্রশ্ন হইতে পারে, সাধ্যের 
ূ কথা _.. অঙ্কমাপক হেতুতে পক্ষসত্বাদি পাচটি রূপ থাকিলে 


কিরূপে ব্যভিচার প্রভৃতি অশুদ্ধির নিরাস হইবে ? 
ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, পক্ষসত্ত এবং বিপক্ষাসত্ব এই দ্বইটি 
রূপের দ্বারা সাধ্য এবং হেতুর ব্যাপ্তি গৃহীত হয়। প্রকৃত হেতুতে 
ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়ার ফলে ব্যভিচার এবং বিরোধ প্রসৃতি হেতুদোষের 
নিরাস হইল। প্রকৃত হেতুতে পক্ষধর্মতা নিশ্চয় হওয়ায় 
আশ্রয়াসিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি এবং ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নিরস্ত হইল। 
বাধ এবং সং্রতিপক্ষ চতুর্থ ও পঞ্চমরূপের ছারা নিবারিত হয় । 
তত্বচিন্ত/মণিকার প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতার 
মিলিতজ্ঞানকেই অন্মিতির সাক্ষাৎকারণ বলিয়াছেন । ইহা 
পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। কোনস্থলে এ লিঙগপরামর্শে পক্ষ 
মুধ্যবিশেষ্ব-রূপে ভাসমান হয় এবং “সাধ্যব্যাপাহেতুমান্‌ পক্ষঃ' 
এইরূপ পরামর্শের আকার হয়। এই পরামর্শকে সাধ্যব্যাপ্যহেতু- 
প্রকারকপক্ষবিশেষ্যক পরামর্শ বলা হয় । কোন কোনস্থলে সাধ্যবাপ্য- 
হেতুকে বিশেষ্য করিয়া পক্ষকে বিশেষণ করিয়া পরামর্শ হইয়া থাকে । 
এইরূপ পরামর্শকে ব্যাপ্যবিশেষ্যকপক্ষপ্রকারক পরামর্শ বলা হয় । 
এখন আপত্তি হইতে পারে, পুর্বোন্ত ব্যাপ্যবিশেষ্যক এবং 
পক্ষবিশেষ্যক উভয়বিধ পরামর্শ ই যদি পক্ষে সাধ্যান্ুমিতির কারণ 
হয় তাহা হইলে পুর্বোক্ত পরামর্শদ্য়ের যে কোনও একটি পরামর্শ 
হইতে যখন পক্ষে সাধ্যের অন্ুমিতি হইবে তখন অপর পরামর্শ না 
থাকায় ব্যতিরেক-ব্যভিচার ৯ অনিবাধ্য। পর্বতো বহিমান্‌ ধুমাৎ_ 


সপ অপি ক জা জপ 


_ ম্ব্যতিরেকব্যভিচার কাং কার্ধকারণভাবের ব্যাঘাতক হয়! কারণ বলিতে 
কার্ষের অব্যবহিত পুর্বক্ষণে কার্ষের অধিকরণে নিয়ত অবস্থিত অথচ অন্যথাসিদ্ধ 
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এইস্থলে “পর্বতো! বহিমান্' এই অন্ুমিতির প্রতি “বহিিব্যাপ্যধূমবান্‌ 
পর্বত এবং 'বহিব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে' এই উভয়বিধ পরামর্শ ই 
কারণ। ন্ুৃতরাং, “বহ্িব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বত? কেবল এই 
পরামর্শের পরক্ষণে পপর্বতো বহ্িমান্য এই অন্ুমিতি হয়। এইরূপ 
অন্কুমিতি সকলেই স্বীকার করেন। অথচ* এ অন্ুুমিতির পূর্বক্ষণে 
ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শ ন! থাকায় কারণাসত্বে কার্যোত্পত্তি-রূপ 
ব্যতিরেক-ব্যভিচার অবশ্যান্তাবী ॥ 'বহ্ব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে, এই 
ব্যাপ্যবিশেষ্তক পরামর্শের পরে পক্ষে সাধ্যান্ুমিতি উৎপন্ন হইলে এ 
অন্নুমিতির পূর্বে পক্ষবিশেষ্যক পরামর্শ না থাকায় ব্যতিরেকব্য্চার 
হইবে । স্ৃতরাং, ব্যাপ্যবিশেষ্যক বা পক্ষবিশেষ্যক কোনও পরামর্শ ই 
অন্মিতির কারণ হইতে পারে না। পুবোক্ত পরামশদ্ধয়ের কোন 
পরামর্শ ই অন্ুমিতির নিয়তপূর্ববর্তী নহে বলিয়া উক্ত পরামর্শদ্ধয়ের 
সহিত অন্ুুমিতির কার্যকারণভাব গৃহীত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে 
আমাদের বক্তব্য এই যে, পুর্বোক্ত-পরামরশশদ্বয়ের কার্য যে প্রকৃতপক্ষে 
প্রকৃতসাধোর অন্নুমিতি, এ অহৃমিতিও দুই প্রকারের হইয়া থাকে । 
সাধ্যকে বিশেষণ করিয়া এবং পক্ষকে বিশেষ্য করিয়া 'পক্ষঃ সাধ্যবান্‌ 


স্পা শী তা শা শশী তি পাশা টি শশী শী শী 


নহে, এইরূপ বস্তুকেই বুঝায়। কারণের লক্ষণ হুইল “অন্থাসিদ্ধিশূন্যস্ে 
সতি কাধনিয়ত-পূর্ববততিত্বম্‌” । পূর্ববৃত্তির অংশে নিয়তত্ব বিশেষণ থাকায় 


কার্ধের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে কারণরূপে অবস্থিত বস্তুটি কার্ধের ব্যাপক হইবে। 
যে কাধের ব্যাপক নহে সে কখনও সেই কার্ধের কারণ হইতে পারে না। 
এখানে ব্যাপক বলিতে কার্ধের ঠিক পূর্বক্ষণে যে বস্তু নিয়ত বর্তমান থাকিবে 
অর্থাৎ যে বস্তটির অভাব থাকিবে ন! সেই বস্তটি সেই কার্ধের ব্যাপক । যদি 
পূর্বোক্ত পরামর্শের স্থলে কোনিও একটি পরামর্শ ন| থাকিলে পর্বতে বহির 
অনুমিতি হয়, তাহ! হইলে এঁ তিনটি পরামর্শের কোনও পরামর্শ ই কাধের 
ব্যাপক হইল না। মুতরাং, ব্যতিরেকব্যভিচারগ্রহ কার্ধকারণভাবগ্রহের 
প্রতিবন্ধক হওয়ায় ব্যতিরেকব্যভিচারগ্রহদশায় কার্ধ-কারণভাবগ্রহ হইতে 
পারে না। ব্যতিরেকব্যভিচারগ্রহ যেইরূপ কার্যকারণ-ভাবের ব্যাঘাতক, 
অস্বয়ব্যতিচারগ্রহও সেইরপ কাধকারণতাবের ব্যাঘাতক। 


অঙ্গমিতির পরিচিতি ১১, 


এই আকারের অন্ুমিতি হয় । আবার সাধ্যকে বিশেষ্য করিয়া পক্ষকে: 
বিশেষণ করিয়া “পক্ষে সাধ্যমু” এই আকারের অনুমিতি হইয়া থাকে । 
পূর্বে যে দ্বিবিধ পরামর্শের কথা বলা৷ হইয়াছে, উক্ত পরামর্শদ্য়ের 
মধ্যে 'সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্‌ পক্ষঃ এই আকারের পক্ষবিশেষ্যক পরামর্শ 
'পক্ষঃ সাধ্যবাম্* এই আকারের পক্ষবিশেষ্যক অন্ুমিতির কারণ 
হইবে, 'সাধ্যবিশেষ্যক অব্ুমিতির নহে । এইরূপ, “বহ্িব্যাপ্যধূমঃ 
পর্বতে" এই আকারের ব্যাপ্যবিশেষ্তক পরামর্শ “পর্বতে বহিঃ" 
এই আকারের সাধ্যবেশেষ্যক অন্নুমিতির কারণ হইবে, “পর্বতো 
বহিমান্” এই আকারের পক্ষবিশেষ্যক অন্বমিতির নহে । প্রাচীনগণ 
পক্ষবিশেষ্যক অনুমিতির প্রতি পক্ষবিশেষ্যক পরামর্শ, সাধ্যবিশেষ্যক 
অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শকে অবলম্বন করিয়া অন্ুমিতি 
এবং পরামর্শের কা্যকারণভাব কল্পনা করেন ! স্ুতরাং, প্রাচীনদের 
মতে উক্তস্থলে ব্যতিরেকব্যভিচার হইতে পারে না। 

দীধিতিকার, মথুরানাথ প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িকগণ, প্রসিদ্ধসাধ্যকস্থলে 
সাধাবিশেষ্যক অন্থমিতি স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে পক্ষ- 
বিশেষ্যক পরামর্শ হউক অথবা ব্যাপ্যবিশেষ্াক পরামর্শ হউক,উভয়বিধ 
পরামর্শ হইতেই “পক্ষঃ সাধ্যবান্‌” ইত্য।কারক পক্ষবিশেষ্যক অন্ুমিতি 
হয়। দীধিতিকার সাধ্যবিশেষ্যক অন্নুমিতির প্রতি সাধ্যজ্ঞানকে 
প্রতিবন্ধক বলিয়াছেন । সুতরাং অন্বয়পরামর্শ হইতে ভাব বা অভাবকে 
সাধ্য করিয়া সাধ্যবিশেষ্যক অন্নুমিতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই 
উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে, 'প্রসিদ্ধসাধ্যকস্থলে সর্বত্র পক্ষবিশেষ্তিকৈ- 
বান্ুমিতিরন্ুভূয়তে | উত্ত মতে পুরোক্ত ব্যভিচার বারণের জন্য 
প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত-সাধ্যক অন্ুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈ শিষ্ট্যা- 
বগাহী অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে হেতু তাহার সহিত পক্ষের যে বেশিষ্ট্য 
অর্থাৎ সম্বন্ধ তদ্বিষয়ক-জ্ঞানত্বপুরস্কারে উভয় পরামর্শের একরূপে 
কারণতা কল্পনা করা হয়। মুক্তাবলীকার “ইত্যন্যে' এই উক্তির দ্বার! 
দীধিতিকারের এই মত প্রদর্শন করিয়াছেন । 


১২ নব্যন্তায়ে অঙ্কমিতি 


এমন প্রশ্ন হইতে পারে পর্বতপক্ষকবহিনসাধ্যক অন্থমিতি এবং পর্বতে 
বহ্কিব্যাপ্যবত্তা পরামর্শকে অবলম্বন করিয়৷ সামান্য কাধ্যকারণভাব 
স্বীকার করিলে “পরতো বহ্চিমান্* এই অন্ুমিতির প্রতি *“বহ্চিব্যাপ্য- 
ধূমবান্‌ পর্বতঃ» “বহ্িব্যাপ্য আলোকবান্‌ পর্বতঃ, “বহ্িব্যাপ্যভস্মবান্‌ 
পর্বতঃ, ইত্য।দি বিভিন্ন পরামর্শ কারণ হওয়ায় যখন “বহিব্যাপ্যধুমবান্‌ 
পর্বত এই আকারের পরামর্শমাত্র হইতে 'পর্বতো৷ বহমান এই 
অন্ুমিতি হয়, এ অন্নুমিতির পুর্বক্ষণে “বহ্িব্যাপ্য-আলোকবান্‌ 
পর্বতঃ ইত্যাদি পরামর্শ না থাকায় ব্যতিরেকব্যভিচার হইবে । 
যেস্থলে “বহ্িব্যাপ্য-আলোকবান্‌ পর্বতঃ এই পরামর্শমাত্র হইতে 
পর্বতে বহ্চির অস্কমিতি হইবে, এই অন্ুমিতির পুর্বে ধূুমলিজক পরামর্শ 
না থাকায় ব্যতিরেকব্যভিচার হইবে । এই সমস্যার সমাধান কল্পে 
আমাদের বক্তব্য, পবৰতকে পক্ষ করিয়া বহিকে সাধ্য করিয়া এবং 
ধূমকে হেতু করিয়া পর্বতো বহিমান্‌ ধূমাৎ, এই আকারের প্রসিদ্ধ 
অন্থুমান যেমন হয়, সেইরূপ ধুমকে হেতু না করিয়া আলোককে হেতু 
করিয়৷ বা ভস্মকে হেতু করিয়া “পর্বতো বহ্িমান আলোকাৎ» 'পবতো। 
বহিমান্‌ ভত্মন$ এই আকারের অন্বমান ও স্বীকৃত হইয়াছে । অতএব 
যেই অন্রুমানে যে হেতু অর্থাৎ লিঙ্গ হইবে সেই লিঙ্গপরামর্শ তল্লিঙ্গক 
অন্ুমিতির কারণ । 

যদি অন্নুমিতি এবং লিঙ্গপরামর্শের কার্ধকারণভাবের কার্যাংশে 
হেতুর উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র পক্ষ এবং সাধ্য প্রবিষ্ট 
হয় তাহা হইলে পর্বতপক্ষকবহিসাধ্যক অনুমিতির প্রতি 
পুর্বোক্ত তিনটি পরামর্শই কারণ হইবে । অথচ, উক্ত পরামর্শের 
যে কোনও একটি পরামর্শ থাকিলেই পর্বতে বহ্ির অন্ুমিতি 
হইয়া থাকে । ইহার ফলে অপর পরামর্শ ছুইটি পর্বতপক্ষকবহি- 
সাধ্যক অন্নুমিতির কারণ হইয়াও অন্ুুমিতির পুর্বে না থাকায় 
ব্যতিরেকব্যভিচার হইবে । স্ৃতরাং, ধুমলিঙ্গক অন্ুমিতির প্রতি 
বহ্ব্যাপ্যধূমবন্ধ পরামর্শ কারণ* আলোকলিলকান্ুমিতির প্রতি 


অনুমিতির পরিচিতি ১৩, 


বহ্িব্যাপ্য-আলোকবত্ব পরামর্শ কারণ। এইভাবে কার্ধ এবং 
কারণ উভয়ই লিঙ্গবিশেষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া বিশেষ বিশেষ 
কার্যকারণভাব কল্পনা করিয়া ব্যতিরেকব্যভিচার বারণ করিতে 
হইবে । 

ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি-জ্ঞানত্ব পুরস্কারে পরামর্শের এবং 
অন্রুমিতির যে কার্য্যকারণভাব কল্পনা করা হইয়াছে, উক্ত ব্যাপ্তিবিশিশ্- 
বৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞান যদি সংশয়াত্মক হয়, অর্থাৎ “পর্বতো বহ্িব্যাপা- 
ধুমবান্‌ ন বা”, এই আকারের জ্ঞান হয় তাহ! হইলে এরূপ জ্ঞান হইতে 
অন্ুমিতি হয় না। সুতরাং, বাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী সংশয় 
অন্ুুমিতির জনক নহে। এইজন্য ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্মতার জ্ঞান 
যাহাকে পরামর্শ বল। হইয়াছে এ জ্ঞানপদের দ্বারা নিশ্চয়কে বুঝিতে 
হইবে । অনাহার্ধ এবং অগৃহীতাপ্রামাণ্যক৯ যে ধ্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাব 
গাহী নিশ্চয় তাহাকে পরামর্শরূপে অন্মানের কারণ বলিতে হইবে । 
কারণ, আমরা! পূর্বে যে পরামর্শের কথা বলিলাম এ পরামর্শের বিষয় 
যে ব্যাপ্তি বা পক্ষধর্মতা এতছ্ভয়ের কোনও অংশে যদি অপ্রামাণ্য-বুদ্ধি 
হয়, অর্থাৎ যে হেতুতে ব্যাপ্তির অভাব থাকে বা পক্ষধর্মতার অভাব 
থাকে সেই হেতুতে ব্যাপ্তি বা পক্ষধর্মতাকে বিশেষণ করিয়া যদি 
পরামর্শ হয় তাহা হইলে এ পরামর্শকে বিশেষ্য করিয়া ব্যাপ্ত ংশে 
বা পক্ষধর্মতাংশে অপ্রমাণাজ্ঞান থাকার ফলে এ পরামর্শ অনুমতির 
কারণ হইবে না। পরামর্শে বিশেষণীভূত পদার্থের বিরুদ্ধ পদার্থ 
ঘদি বিশেষ্ততাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হয় এবং উক্ত বিশেষণীভূত 
পদার্থ প্রকার-রূাপে ভাসমান হয় তাহা হইলে এ জ্ঞানকে 
আহাধ জ্ঞান বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ দেখান হইতেছে যে, 
ভূতলাদি ধর্মীতে ঘটাভাবের নিশ্চয় থাকা কালে জ্ঞাতার 
. সইদং জ্ঞানং বহ্িব্যাপ্যধূমাভাববতি বনিব্যাপ্যধূমপ্রকারকম্‌ঃ অথবা ইদং 
জ্ঞানং ব্যাপ্তাভাববতি ব্যাণ্ধিপ্রকারকম্-_এইরূপ জ্ঞানকে পরামর্শধমিক 
অপ্রামাণ্যজ্ঞান বলা! ছুয়। 





১৪ নব্যন্থায়ে অহ্থমিতি 


ইচ্ছাবশতঃ যখন ঘটাদিপ্রকারক জ্ঞান হয় তখন এ জ্ঞানকে অর্থাৎ 
“ঘটাভাববদ্‌ ভূতলং ঘটবৎ' এই জ্ঞানকে আহার্য জ্ঞান বলা হয়। 
আহার্য জ্ঞান আরোপাত্মক জ্ঞানবিশেষ । আহার্য জ্ঞান কোনও 
কার্ধের কারণ বা প্রতিবন্ধক হয় না। এইজন্য কারণীভূত বা 
প্রতিবন্ধকীভূত জ্ঞানে অনাহার্যত্ব বিশেষণ দিতে হয়। পরামর্শ 
যদি পুর্বোক্ত প্রকার আহার্যজ্ঞান হয় অর্থাৎ পর্বতে বহিব্যাপ্য- 
ধুমাভাবের নিশ্চয়কালে ইচ্ছাবশতঃ বঙ্গিব্যাপ্যধুমপ্রকারক উক্ত 
পবতবিশেষ্যক জ্ঞান হয় তাহ। হইলে উক্ত আহার্ধ-পরামর্শ পৰতে 
বহমন্ুমিতির জনক হইবে না। এই জন্য অন্কুমিতির কারণ যে 
পরামর্শ তাহাতে অপ্রামাণ্যগ্রহাভাব যেরূপ নিবেশ করিতে 
হইবে সেরূপ অনাহার্ধযত্বও নিবেশ করিতে হইবে । 
মীমাংসকগণ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানত্ব-রূপে অর্থাৎ ব্যাপ্তি 
বিশিষুবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্যয়ত্ব-রূপে পরামর্শের কারণতা স্বীকার করেন 
'না। তাহারা বলেন, বিহ্িব্যাপ্যধুমঃ, ধুমবান্‌ পৰতঃ এইরূপ জ্ঞানছ্য় 
হইতেও পর্বতে বন্যনুমিতি হইয়। থাকে । স্মৃতরাং, 
নি কদাচিৎ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞান হইলেও ব্যাপ্তি- 
মীমাংঘকম্ত জ্ঞানের এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
কারণতা কল্পনা করাই সমীচীন। এইভাবে 
কাধকারণভাব কল্পনা করিলে লঘুধর্মপুরস্কারে কাধকারণভাব কল্পিত 
হইয়া থাকে । স্ৃতরাৎ ব্যাপ্তিবিশিবৈশিস্ট্যবগাহিশনিশ্চয়ত অপেক্ষায় 
ব্যাপ্ডিজ্ঞানত্ব এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞানত্ব লঘু ধর্ম হওয়ায় নৈয়ায়িকমতে 
কারণতাবচ্ছেদকের গৌরব স্বীকার করিতে হয়। 
আরও বক্তব্য এই যে, ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি-নিশ্চয়ত্বরূপে 
নৈয়ায়িকগণ পরামর্শের যে কারণতা কল্পনা করেন, এ পরামর্শরূপ- 
কারণের পূর্বে ও মীমাংসকগণের অভিমত ব্যাপাতাবচ্ছেদককে 
প্রকার করিয়া পক্ষধর্মতাজ্ঞান এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শের কারণ 
রূপে অবশ্যই অপেক্ষিত হইবে ! স্থৃতরাং, সবত্র অন্নুমিতির প্রতি উক্ত 


অন্ুমিতির পরিচিতি ১৫ 


ধর্মদ্বয়পুরস্কারে জ্ঞানদ্বয়কে কারণ বলাই যুক্তিযুক্ত । নৈয়ায়িকগণের 
অভিমত পরামর্শের সাক্ষাৎকারের পুর্বে উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পক্ষ- 
ধর্মতাজ্ঞান এই দুইটা জ্ঞানের সাক্ষাৎকার১ হওয়ায় প্রথমোপস্থিতত্ব 
এবং কারণতা বচ্ছেদকের লাঘবনিবন্ধন ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহি- 
নিশ্য়ত্ব-রূপে কারণতা কল্পনা না করিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞান 


সম্বপ্রকাশবাদী মীমাংসকদের মতে পরামর্শ অপেক্ষায় ব্যাপ্রিজ্ঞান এবং 
পক্ষধর্মতাজ্ঞান উভয়ের প্রথম সাক্ষাতকার হয়, যাহ।? বল! হইয়াছে তাহার 
তাৎপর্য এই যে, স্বপ্রকাশবাদী প্রভাকর অর্থাৎ গুরুমতে প্রত্যক্ষ, অন্ুুমিতি. 
উপমিতি বা শান্বোধ যে কোনও জ্ঞান হুইবে, এ সকল জ্ঞান যেমন বিষয়কে 
অবলম্বন করিয়া হর সেইরূপ জ্ঞাতা, জ্ঞানকে ৪ বিষয় করিয়া থাকে। 
প্রতাকরমতে মিতি, মাত এবং মেয় এই তিনটিকে বিষয় না করিয়া কোনও 
জ্ঞান হয় না। যেমন ভূতলে ঘটের সাক্ষাৎকারের জনক ইন্দ্রিয়নন্নিকর্যাদি 
সামগ্রী হইতে যে সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় এ সাক্ষাৎকারে বিশেম্তর্ূপে 
ভূতল, বিশেষণরূপে ঘট, সংসর্গনূপে সংযোগাদি যেব্ধপ ভাপমান হয়ঃ সেইরূপ 
ঘটবদৃভূতলবিষয়কজ্ঞান এবং জ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞাতাও ভাসমান হইয়। থাঁকে 
এই মতে “ঘটবদ ভূতলম্‌, “ভূলে ঘটমহং পশ্যামি' এইরূপ সাক্ষাৎকারের 
আকার হইবে। সুতরাং, ভূতল এবং ঘট যেমন সাক্ষাতকুত তইল সেইক্ষপ 
সাক্ষাৎকার এবং সাক্ষাৎকারের আশ্রয় আত্মাও সাক্ষাৎকৃত হইয়া! থাকে 
ইহাই প্রভাকরমতে স্বপ্রকাশ । “ম্বন্ত প্রকাশঃ স্ব প্রকাশঃ" এই ব্যুৎপত্তি অস্ুপারে 
জ্ঞানমাত্রের স্ববিষদ়নকত্বই ত্বপ্রকাশকত্ব বুঝিতে হইবে। প্ররুত স্থলে 
“বহ্থিব্যাপ্যধুমো, ধুমবান্‌ পর্বতঃ' এইক্সপ সমুহালম্বন-জ্ঞানও পূর্বোক্তপ্রকারে 
স্বপ্রকাশ হওয়ায় উক্ত জ্ঞানজন্ব্যাপ্তিবিশিষ্ বৈশিষ্ট্যাবগাহি-জ্ঞানরপ পরামর্শের 
সাক্ষাৎকারের পুর্বে উক্ত জ্ঞানদ্বয়ের সাক্ষাৎকার হওয়ায় মীমাংসকমণে 
প্রথমসাক্ষাৎকতত্বব্মপ প্রথমোপস্থিতি-বিষয়ত্ব রহিয়াছে । অতএব প্রথমোপ' 
স্থিতিত্যাগে মানাভাবঃ--এই স্তায় অন্থলারে ব্যাপ্রিজ্ঞান এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞা; 
এতছুভয়ের প্রথম-উপস্থিতত্ব্ূপ লাঘববশতঃ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক প্র কারকপক্ষ- 
ধর্মতাজ্ঞানত্ব এবং ব্যাপ্ডিজ্ঞানত্ব এই উভয়ধর্মপুরস্কারেই উক্তজ্ঞানঘয়ের 
ওচক্রাদিন্তায়ে অন্থমিতির কারণত্ব কল্পনা করিতে হইবে । ইহা!ই মীমাংসক 
প্রভাকরের অভপ্রায়। 


১৬ নব্যন্তায়ে অচ্গমিতি 


এবং পক্ষধর্মতা-জ্ঞান এতদ্বভয়েব কারণতাদ্বয় কল্পনা করাই 
সমীচীন | 
পূর্বোক্ত মীমাংসক-মতখণ্ডন-প্রসঙ্গে নেয়ায়িকগণ বলেন, ঘটরূপ 
কার্ষের প্রতি দণ্ড, চক্র প্রভৃতি পরস্পরের সহকারী হুইয়াও যেমন 
স্বতন্ত্র কারণ হয়, সেইরূপ অন্ুমিতির প্রতিও ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পক্ষধর্মতা- 
জ্ঞানকে স্বতন্ত্রভাবে সহকারিকারণ-রূপে স্বীকার করিতে হইবে । 
যদি কেবল ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মপুরক্ষারে পক্ষধর্মতাজ্ঞানের কারণতা 
মীমাংসকগণেব অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে “বঙ্গিব্যাপ্যধুম£ এই 
ব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকা সত্বেও “ধুমবান্‌ পর্বতঃ” এই 
বি জ্ঞানমান্র হইতে পর্বতে বহ্যন্মিতির আপত্তি 
হইবে। কারণ “ধুমবান্‌ পর্বতঃ” এই পক্ষধর্মতাজ্ঞানেও 
বহ্ির ব্যাপাতাবচ্ছেদক যে ধুমত্ব সে প্রকার হইয়াছে । ইহার 
উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন যে, ব্যাপাতাবচ্ছেদকের অন্তর্গত 
ব্যাপ্যত্বাংশে (ব্যাপ্তিতে) জ্ঞায়মানত্ব-রূপ একটি বিশেষণ দেওয়া হইবে, 
স্তরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান পুরে না থাকিলে জ্ঞায়মানব্যাপ্যতাবচ্ছেদ কধর্ম- 
পুরস্কারে পক্ষধর্মতাজ্ঞান অন্ুমিতির কারণ হইতে পারে না। 
এইজন্য অনুমিতির পূর্বে পক্ষধর্মতাজ্ঞানের ন্যায় ব্যাপ্তিজ্ঞানকেও 
অধশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । মীমাংসকদের এই যুক্তির উত্তরে 
নৈয়ায়িকগণ বলেন, ব্যাপ্ত্যংশে জ্ঞায়মানত্ব বিশেষণ দিলেও 
“বহ্িব্যাপ্যো। ধূম£ এই আকারের রামের বাপ্রিজ্ঞান হইল; শ্যামের 
ধুমবান্‌ পবতঃ এইবপ পক্ষধর্মতাঁজ্ঞন হইল । এ পক্ষধর্মতাজ্ঞান 
জ্ঞায়মানব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মপুরস্কারে হওয়ায় উক্তজ্ঞানদ্ধয় হইতেও 
মীমাংসকগণের মতে অন্ুমিতির প্রসক্তি হইবে । এই আপত্তির 
উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন যে, যে-পুরুষের অন্ুমিতি হইবে সেই 
পুরুষের জ্ঞানগোচর ব্যাপাতাবচ্ছেদক-ধর্মপুরস্কারে যে পক্ষধর্মতাজ্ঞান 
তাহা সেই পুরুষের অন্নুমিতির কারণ হইবে । এইরূপ বলিলে বিভিন্ন- 
পুরুষীয় ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞান হইতে অন্ুমিতির আপস্তি 


অন্ুমিতির পরিচিতি ১৭ 


বারিত হইলেও অন্ুুমাতৃপুরুষভেদে অনস্ত কার্ধকারণভাব কল্পন! 
করিতে হইবে । ইহা অপেক্ষা লাঘবতঃ সমবায়সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে 
প্রকৃতসাধ্যের অন্ুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি-নিশ্চয়ত্ব 
পুরস্কারে পরামর্শের কারণতা কল্পনা করাই সমীচীন । মীমাংসকগণের 
মতানুৃসারে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম-পুরস্কারে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং ব্যাপ্যতা- 
বচ্ছেদক-ধর্ম পুরস্কারে পক্ষধর্মতাজ্ঞান এই উভয়কে অন্ুমিতির কারণ 
ত্বীকার করিলে “ধুমবান্‌ পর্বতঃ এইরূপ পক্ষধর্মতার জ্ঞান হইতে 
অক্লুমিতির আপত্তি বারণ হইলেও “বহিব্যাপ্যোধূম*”, “আলোকবান্‌ 
পর্বত? এই প্রকার জ্ঞানঘ্বয় হইতেও অন্কুমিতির আপত্তি হইবে । 
যেখানে “বহিিব্যাপ্যবান্‌ পর্বত এইরূপ শান্দ পরামর্শ হইতে 
অন্থুমিতি হইবে সেখানে মীমাংসকগণের অহ্থমোদিত ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক- 
প্রকারে যে পক্ষধর্মতার জ্ঞান তাহ! না থাকায় অগত্যা মীমাংসক- 
গণকেও ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈ শিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বপুরস্কারে উক্ত পরামর্শে 
অন্রুমিতির কারণতা স্বীকার করিতেই হইবে । যদি কোনও একটি 
স্থলে ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বপুরস্কারে পরামর্শের কারণতা 
স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে সর্বত্রই উক্তরূপে অন্ুমিতি এবং 
পরামর্শের কার্ষকারণভাব কল্পন! করাই যুক্তিযুক্ত । প্রভাকর-সম্প্রদায় 
*বহিনব্যাপ্যোধুমঃ “ধুমবান্‌ পর্বতঃ, এই ছুইটা জ্ঞান হইতেও যেখানে 
অন্ুমিতি স্বীকার করেন, আমাদের মতে সেখানেও এ জ্ঞানদ্বয়ের পরে 
“বহ্িব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বতঃ, এইরূপ একটি বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী 
জ্ঞান হইয়! তাহার পরক্ষণে অন্ুমিতি হইবে । পরামর্শ-ক্ষণে 
অন্ুুমিতি হইবে অথব1 এক ক্ষণ বিলম্বে হইবে--ইহা কি মীমাংসকগণ 
শপথ করিয়া বলিতে পারেন ? অতএব ব্যাপ্তিজ্ঞানরূপকরণের 
ব্যাপার হিসাবে ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বরূপেই পরামর্শের» 
অন্থমিতি-হেতৃত1 সিদ্ধ হইল । 


৯ এই পরামর্শ কেবলমাত্র নবন্তায়ে কলিত নহে । বান্তিককার উতদ্ভোতকর 
বলিয়াছেন, স্ত্বত্যা চ অঙ্গৃহমাণং পরামর্শকপমহমানং ভবতি। স্তায়বাতিক অ ১, 
আআ ১, &। 

৮ 


১৮ নব্যন্তায়ে অন্ভুমিতি 


দীধিতিকারের মতে অন্নুমিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং উক্ত 
করণের ব্যাপার পরামর্শ । এখন আমরা ব্যাপ্তি-জ্ঞানের বিষয় যে 
ব্যাপ্তি তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিব | সাধ্যের সহিত 
সাধনের সম্বন্ধবিশেষকেই ব্যাপ্তি বলা হয়। ইহা সকল-দার্শনিকগণ 
স্বীকার করেন । ব্যাপ্তি সন্বন্ধবিশেষ হইলেও ব্যাপ্তির স্বরূপবিষয়ে 
দার্শনিকগণের বিভিন্ন মতবাদ আছে । ' বৌদ্ধমতে 


শব নন 
৬৮৫ ০ সাধ্যের সহিত হেতুর অবিনাভাবসন্বন্ধকে ব্যাপ্তি 
ব।বধ 
র বলা হয়। এই মত যুক্তিসিদ্ধ নহে: কারণ 
মতবাদ। 


অবিনাভাবসম্বদ্ধের দ্বারা ঘদি তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ গৃহীত 
হয় তাহা হইলে “পর্বতো বহিমান্‌ ধুমাৎ”, এইরূপ সংযোগ-সম্বন্ধে 
সাধ্য-হেতুর স্থলে অন্ুমিতি হইতে পারে না। কারথু ধুমরূপ হেতৃতে 
বহ্ছির তাদাত্ম্য থাকে না। যদি অবিনাভাব-পদের দ্বারা কার্কারণ- 
ভাবরূপ সম্বন্ধ গৃহীত হয় তাহা হইলে “সত্তাবান্‌ জাতে?" ইত্যাদি 
শিত্যসাধ্যহেতুক স্থলে এবং “অয়ং বৃক্ষঃ শিংশপায়াঃ ইত্যাদি অভেদ- 
সম্বন্ধে সাধ্যহেতুভাবস্থলে অন্ুমিতি হইতে পারে না। যদি বৌদ্ধগণ 
সাধ্যসত্তানিয়তসত্তাবত্বকে অবিনাভাবসম্বন্ধ বলেন তাহা হইলে সাধ্য- 
সত্তার শিয়তসত্তাবত্বহেতুতে বিদ্যমান থাকায় হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্যত্ব 
থাকিবে । এখন জিজ্ঞাস্য, নিয়ত-শব্েের অর্থ কি? যদি ব্যাপকত্ব-রূপ 
অর্থ স্বীকৃত হয় তাহা হইলে সমব্যাপ্তহেতৃতে লক্ষণসমন্বয় হইলেও 
বিষমব্যাপ্তহেতুকস্থলে অব্যাণ্তি এখং ধুমবাণ্‌ বন্ছেঃ এই মকলব্যভি- 
চারিস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। যর্দি নিয়তপদের ব্যাপ্যত্ব-রূপ অর্থ হয় 
তাহা হইলে অবিনাভাবরূপব্যাপ্তি ব্যাপ্তিঘটিত হওয়ায় আন্যোন্াশ্রয় 
অবশ্যান্তাবী । এই সকল দোষের জন্য অবিনাভাব-সম্বদন্ধকে ব্যাপ্তি বলা 
যায় না। ভার্টমতে এবং বৈশেষিকমতে অনৌপাধিকত্ব-রূপ ব্যাপ্তি 
স্বীকার করা হয় । আচার্য উদয়নও এইমত সমর্থন করেন । অনৌপাধি- 
কত্বের অন্তর্গত যে উপাধি তাহা ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবঘটিত হওয়ায় 
অনৌপাধিকত্ব-রূপ ব্যাপ্তিও অন্যোন্াশ্রয়দোষে দুষ্ট হইবে । অন্ো- 


অগ্গমিতিব পরিচিতি ১৯ 


পাঁধিকত্বপদেব “যাবতন্বব্যভিচাবিব্যতিচাবিসাধ্যসামানাধিকরণ্যব্ণ৯ 
পাবিভাষিক অর্থ ত্বীকাব করিলে পুর্বোক্ত দোষ বাবণ হয । কিন্তু 
ইহা অতি ছুজ্ঞেষে। বিশেষব্যাপ্রিগ্রন্থে চিভ্ভামণিকার এই সম্বন্ধে 
বিস্তৃুতভাবে আলোচনা কবিযাছেন । 
হ্যাযলীলাবতীকাব ধল্লপভাচার্য ক্যাপ্থিকে সাধাসাধনযোঠঃ কার্ত,- 
স্যেন সর্্হ্ধঃ বলিযাছেন | এই মতও যুক্তিসিদ্ধ শতে। কৃৎসেেন সাধ্যেন 
হেতোঃ সম্বন্ধঃ অর্থাৎ সকল সাধ্যেব সহিত তেতব সম্বন্ধ এই ঝপু 
অর্থ করিলে সাধ্যেব সমব্যাগ্ুহেতুতে লন্ণসমন্বব হইলেও সাধ্যেব 
বিষমব্যাপ্ত ভেতৃতে অব্যাপ্তি হইবে | কৃৎন্ন্ত হেতো” সাধোন সম্বন্ধ, 
তর্থৎ সাধ্যেব সহিত সব শ হেতব সম্বন্ধ এত কপ এর্থ «বিলে বহ্ছিমান 
ধূমাৎ ইত্যাদি নানাব্যক্তি সাধাক স্থলে কোন সাথ্যব্যক্তিতেই সকল 
সাধনের জন্বপন্ধ না থাকাম অন্যাপ্তি হইবে ' যদি কৃৎগেন সাধ্যেন 
কৃৎ্নস্য সাধনত্য সন্বপ্ধঃ অর্থ।ৎ সপণসাধ্যেল সহি৩ সকলতেতুব সমস্থ 
এইকপ অর্থ কবা হয তাহাও সমীচীন হইবে না। কারণ বহিিব্যক্তি 
বিশেষে ধুমব্যজ্জিবিশেষেন খন্বন্ধত গৃহীত ভন, সণল সাধনব্যক্তিতে 
শকলসাধ্যব্যক্তিন কোন জ্ম্বন্দ ভীত হহতে পাবে না। অতএব 
নানাব্যক্তিসাধ্যকসন্ধেন্ল স্থলে অব্যাপ্তি কে । একব্যঞিমাধ্যক 
সন্ধেতুধ স্থলে সকল শাধ্য খব। নল তন অশ্রশিন্। হওয়ায় এন্ৎ 
বিষমব্যাপ্তহেতৃর স্থলে সকল সাধে) হেত সহ্ন্ধ শাথাকার অন্যাপ্তি 
হইবে । দোষদ্ষ্ট বলিষ। চিন্তামণিন্' ৭৬ প্রাচান মতটি উপেশা। 
করিয়াছেন । 
প্রভাকব মীমাংসকগণ অব্যভিবিত সন্বন্ধকেহ ব্যাপ্তি বলিষাছেন । 
অব্যভিচরিত-পদটি ভাবপ্রধান-বপে নিদ্দি্ই হওয়া অব্যতিচবিতহ- 
রূপ সন্বন্ধই মীমাংসকেব মতে ব্যাপ্তি | চিন্তীমণিকাবেব মতে অব্যভি- 
_চরিতত্ব-বপ সম্বন্ধ ব্যাপ্তি হইতে পাবে না। ব্যাপ্তিপঞ্চকগ্রন্থে এবং 


১ বং ব্যভিচারি যেষাং, তেষাং যাবতাং ব্যতিচাবিণা সাধ্যেন সামানাধি- 
করণ্যং ব্যাঞ্চিবিত্যর্ঘঃ। তত্বাচিস্তামণি জাগঃ, পৃঃ ৩২৮, ১ম পংক্তি। 


২০ নব্যন্ভায়ে অঙ্ছমিতি 


সিংহব্যান্রলক্ষণে অব্যভিচরিতত্বশব্রের বিভিন্ন, প্রকার অর্থ প্রদর্শন- 
পূর্বক এ সকল ব্যান্তির খণ্ডন করা হইয়াছে । অব্যভিচরিতত্বশব্দের 
প্রাথমিক অর্থ সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব। এই লক্ষণটির অর্থ বুঝিতে 
হইলে প্রথমে উক্ত লক্ষণের অন্তর্গত “সাধ্যাভাববৎ' পদটি 
কিভাবে নিম্পন্ন হয় তাহা আলোচনা করিতে হইবে। কেহ 
কেহ সাধস্ত অভাবঃ সাধ্যাভাবঃ তদস্যাস্তীতি সাধ্যাভাৰবান্‌ 
এইব্রপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেন । এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ সঙ্গত 
নহে। ব্যাকরণশাস্ত্রের নিয়মান্ুসারে কর্মধারয় প্রভৃতি সমাসের পরে 
মতুপ, প্রত্যয় করিলে যে অর্থের প্রতীতি হইবে, সেই অর্থের প্রতীতি 
যদ্দি বুত্রীহি-সমাসের২ দ্বারা নির্বাহ হয় তাহা হইলে কর্মধারয়- 
সমাসের পরে মতুপ, প্রত্যয় হয় না। এই অন্নুশাসনবশতঃ তৎপুরুষ 
সমাসের পরে মতুপ, প্রত্যয় করিয়া সাধ্যাভাববৎ পদটি নিষ্পন্ন 
হইতে পারে না। আবার কেহ কেহ বলেন যে, অভাবঃ 
অস্তাস্তীতি অভাববান. এইভাবে প্রথমে অভাবপদের উত্তর 
মতুপ্‌ প্রত্যয় করিতে হইবে” অতঃপর সাধ্য-পদের সহিত 
অভাববত পদের তৎপুরুষ সমাস হইবে । ইহাও সম্ভব 
নহে। কারণ অভাববৎ-পদার্থের একদেশ যে অভাব-পদার্থ 


১ক) সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্‌ 
খ) সাধ্যবত্ভিন্নসাধ্যাভা ববদবৃত্তিত্বম্‌ 
গ) সাধ্যবৎ্প্রতিযোগিকান্তোন্তাভাবাসমানাধিকরণ্যম্‌ 
ঘ) মকললাধ্যাতাববন্লিষ্ঠভাব প্রতিযোগিত্বম্‌। 
ও) সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্‌ 
চ) সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্‌ ] সিংহব্যাস্- 
ছ) সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্‌ লক্ষণৃম্‌। 

২ তৎপুরুষ-নমাসোত্তর যতুপ, প্রত্যয় করিলে যে অর্থের বোধ হইবে 
'সাধ্যন্ত অভাবে! যত্র সাধ্যাভাবঃ' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসের দ্বার! সেই অর্থের 
প্রতীতি হয়। 


ব্যাপ্তিপঞ্চকম্। 


পার পর, জর এ 1 শপ আর 


অন্ুমিতির পরিচিতি ২১ 


তাহার সহিত সাধ্য-পদার্থের অন্বয় হইতে পারে না। পদার্থের 
সহিত পদার্থের অন্বয় হয়, পদার্থের একদেশের সঙ্গে নহে। 
অতএব অভাব-পদের উত্তর মতুপ, প্রত্যয় করিয়া সাধ্য-পদের সহিত 
অভাববত্পদের সমাসও হইতে পারে না। সুতরাং সাধ্যাভাববৎ 
পদটি কিভাবে নিষ্পন্ন হইবে ? এই সমস্যার সমাধান কল্পে আমরা 
বলিব যে, প্রথমে “সাধ্যম্‌ অভাবো যস্ত্য স সাধ্যাভাবঃ' এইরপ 
বহুত্রীহি সমাস করিতে হইবে । অনন্তর “সাধ্যাভাব, এই পদের 
উত্তর মতৃপ প্রত্যয় হইবে । পুর্বে আমরা বলিয়াছি, যেখানে বহছুব্রীহি- 
সমাসের দ্বারা অর্থের প্রতীতি হইতে পারে সেই স্থলে কর্মধারয়- 
সমাসের পরে মতৃপ. প্রত্যয় হয় না। পুর্বোস্ত অন্ুশীসনে 
কর্মধারয়-পদটি বহুব্রীহি ভিন্ন সমাসমাত্রের প্রত্যায়ক। সুতরাং 
বহুব্রীহি সমাসের পরে মত্বর্থীয় প্রত্যয় হইতে কোনও বাধা 
নাই। ঘটঃ অভাঁবো যস্ত) এই বিগ্রহবাক্যান্ুসারে বহুত্রীহি-সমাসের 
দ্বারা নিষ্পন্ন “ঘটাভাবঃ এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা যেমন ঘটের অভাব 
প্রতিপাদিত হয়, সেইরূপ সাধ্যমভাবো যস্য এই বহুত্রীহি-সমাসের 
দ্বার নিম্পন্ন “সাধ্যাভাবঃ এই সমজ্ত বাক্যের দ্বারাও সাধ্যের অভাবকে 
বুঝাইবে । স্থৃতরাং তৎপুরুষ-সমাসের পরে মতুপ, প্রত্যয় করিলে 
অথব। মতুপ, প্রত্যয়ান্ত অভাব-পদের সঙ্গে সাধ্য-পদের ততপুরুষ- 
সমাস করিলে যেই অর্থের বোধ হইবে পুর্ধোক্তরূপ বহুব্রীহি-সমাসের 
পরে মতুপ. প্রত্যয় করিলেও ঠিক সেই অর্থের বোধ হইবে । 
এইভাবে মতুপ, প্রত্যয় হইবার পর সাধ্যাভাববৎ-পদটি নিষ্পন্ন 
হইল। সাধ্যাভাববৎ-পদের অর্থ হইল সাধ্যাভাবাধিকরণ। এখন 
আমরা উক্ত লক্ষণের অন্তর্গত “অবৃত্তিত্বমঠ এই পদটির সম্বন্ধে 
আলোচনা করিব । “বৃৎ'ধাতুর উত্তর ভাবে ক্তিন, প্রত্যয় করিয়া- 
বৃত্তিশব্টি নিষ্পন্ন হইয়াছে । ইহার দ্বার! বৃত্তিত্বই প্রতিপাদিত হয়। 
বৃত্তি-পদ, অভাববোধক নঞ.পদ, এবং সাধ্যাভাববৎপদ এই 
তিনটি পদমিলিত হুইয়! “সাধ্যাভাববতো৷ ন বৃত্তির্ধত্রঁ এই বিগ্রহ- 


২২ নব্যন্যায়ে অচ্বমিতি 


বাক্যান্নসারে ত্রিপদব্যধিকরণ বহুত্রীহি-সমাস হইয়াছে । ইহার 
পরে তল্‌ প্রত্যয় করিয়। সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম_-এই লক্ষণবাক্যটি 
নিম্পন্ন হয়। “সাধ্যাভাববতঃ--এই লুপ্ত ষষ্ঠীর অর্থ নিরূপিতত্ব। 
সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বের অন্তর্গত যে বৃত্তি-পদার্থ তাহার সহিত 
উক্ত নিরূপিতত্বের অন্বয় হইবে । বৃত্তিপৃদার্থের অন্বয় হইবে নঞ্ক৫ 
অভাবে । সুতরাং সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাবই লক্ষণটির 
অর্থ পর্যবসিত হইল । 

সাধোর অভাবটি কোনও একটি নিদ্দিষ্উ সম্বন্ধে নিবেশ 
করিতে হইবে । অন্যথা যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হইবে, তদতিরিত্ত 
কোনও একটি সম্বন্ধে যদি সাধ্যের অভাব গৃহীত হয় তাহা হইলে 
অব্যাপ্তি হইবে । উদাহরণদ্বারা বুঝান যাইতেছে যে, বহ্চিকে যখন 
সংযোগ-সম্বন্ধে সাধ্য করা হইবে এবং ধুম যখন সংযোগ-সম্বন্ধে হেতু 
হইবে, তখন বহ্ির অভাব সমবায়-সম্বন্ধে গৃহীত হইলে তাহার 
অধিকরণ মহানস হওয়ায় সেখানে ধুম বৃত্তি হইবে ; ফলে অব্যাপ্তি 
অবশ্থান্তাবী। এই অব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে 
সাধ্যের অভাব নিবেশ করিতে হইবে? যে সম্বন্ধে সাধ্য করা 
হইবে, সাধ্যের নিয়ামক সেই সম্বন্ধটিকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ বলে। 
সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্থন্ধে সাধ্যাভাব নিবেশ করিবার ফলে সংযোগ- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক বহ্যাভাষের অধিকরণ হইবে জলহুদ 
প্রভৃতি, মহানসাদি নহে! অত্রএক সাধ্যাভাববৎ যে জল- 
হদাদি তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব ধুমে থাকায় “বহিমান্‌ ধুমাৎ। 
এখানে অব্যাপ্তি বারণ হইল । সাধ্যাভাববৎ এখানে সাধ্যাভাব- 
পদের অর্থ যদি সাধ্যনিষ্টপ্রতিযোগিতানিরপক অভাব মাত্র 
বলা হয় তাহ! হইলে 'পর্বতো বহিঃমান্‌ ধুমাৎ' এইন্ছলে “মহানসীয়- 
বহি নাত্তি এইরূপ বচ্ছিবিশেষের অভাব বা “বহ্িঘটোভয়ং 
নাক্তি'এইপ্রকার বহি ও ঘট উভয়ের অভাব বহ্ন্যভাবের অন্তর্গত হয় । 
এ সকল অভাবের অধিকরণ মহানস প্রভভতিতে ধুমসন্বদ্ধ থাকার 


অন্থমিতির পরিচিতি ২৬. 


ফলে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব-রূপ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে । 
এ অব্যাপ্তি বারণের জন্য সাধ্যাভাব বলিতে সাধ্যের সামান্যাভাব১ 
বুঝিতে হইবে । সাধ্যসামান্যাভাব নিবেশ করিবার ফলে বহর 
সামান্যাভাবকে লক্ষণান্তর্গত সাধ্যাভাব-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে, 
তত্তদূবহির অভাব বা বহিঘটোভয়াভাব নহে। স্থৃতরাং “বহিমান্‌ 
ধূমাৎ” এইস্থলে সাধ্যসামান্যাভাবের অধিকরণ হইবে জল-হুদাদি, 
তন্নিরূপিবৃত্তিত্বাভাব ধুমে থাকায় লক্ষণের সমন্বয় হইল। 
“বহি নাস এই প্রতীতিসিদ্ধ অভাবকেই বহ্ছির সামান্যাভাব বলে। 
উক্ত সামান্যাভাবকে সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যাপ্তিপঞ্চকের টীকায় 
মথুরানাথ বলিয়াছেন, “সাধ্যাভাবশ্চ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 
সাধ্যতাবচ্ছেদকাবাছিন্ন-প্রতিযোগিতাকো গ্রাছাঃ । ইহার ফলে 
“বহিমান্‌ ধুমাৎ* এখানে বহ্িত্বমাত্রা বচ্ছিন্নসংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্নবহি- 
নিষ্টপ্রতিযোগিতার নিরূপক যে অভাব তাহাই বহর সামান্টাভাব- 
রূপে পর্যবসিত হইল, | 


পি পপ, নল প্র শত পাপা আনি 


১ সা ান্তাভাব_হবহ্ির অভাব ব বসিতে মোটামুটি আমর। ॥ চারি: প্রকারের 
অভাব বুঝিয়া থাকি । (১) “মহানপীয়বন্ধি নাস্তি'_-এই প্রকারের অভাবকে 
বহির বিশেষাতাব বলা হয়। (২) “বহ্কিঘটোভয়ং নাস্তি'--এই অভাবকে 
উভয়াভাব বলে। ৩) “বহ্কিঘটপটান্ঠতমে নাস্তি' এই অভাবকে অন্যতমা- 
ভাব বল] হয়। (৪) বহ্ির্নান্তি-এই প্রকার অভাবকে সামান্তাভাৰ 
বল! হয়। পূর্বোক্ত বিশেষাভাব এবং উভয়াভাবকে ব্যাব্ুতি করার জন্য 
ব্যাণ্তির লক্ষণে ব। অন্থত্র সামান্যা ভাবের নিবেশ কর! হইয়া থাকে । অভাব- 
মাক্রেরইে একটি প্রতিযোগী ও অন্যোগী থাকিবে | প্রতিযোগিতে 
প্রতিযোগিতা-ব্ূপ একটি ধর্ম থাকে । এ প্রতিযোগিতাকে কেহ বলিয়াছেন 
স্বরূপ সম্বঙ্ধবিশেষ, কেহ বা বলেন অতিরিক্ত পদার্থ। ধাহারা স্বর পসম্বন্ধ- 
বিশেষরূপ প্রতিযোগিতা বলেন তাহাদের মধ্যেও যত বিরোধ আছে। 
ধাহার। প্রতিযোগিব্যক্তিতেদে প্রতিযোগিতা ভিন্ন ভিন্ন হয় বলিয়া শ্বীকার 
করেন, গাছাদের মতে প্রতিযোগী এবং অভাব উভয়ত্বরূপ প্রতিযোগিতা বল! 
হয়। কেবল প্রতিযোগিস্বক্ূপ প্রতিযোগিত1 বঙ্গিলে সামান্তাতাব এবং 


পিস সপ পপ এ শ্পীশীপীশশীশীসপ্পা  শাপ্প্পীপপ পিক পপ পলা এ দক পাপ শা 


২৪ নব্যন্তায়ে অহ্ুমিতি 


সাধ্যাভাবের অধিকরণটি বিশেষণতাবিশেষ-সম্বন্ধে বিবক্ষিত 
হইবে, অন্যথা “গুণত্ববান্‌ জ্ঞানত্বাৎ, এইস্থলে গুণত্বাভাবের অধিকরণ 
“জ্ঞানে" বিষয়িতসম্বন্ধে জ্ঞানত্ব-রাপ হেতু বৃত্তি হওয়ায় অব্যাপ্তি হইবে । 
এখন আশঙ্কা হইতে পারে, বিশেষণতাবিশেষ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের 
অধিকরণ বিবক্ষিত হইলে ভাবসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি পরিহার 
হইলেও “ঘটত্বাভাববান্‌ পটত্বাৎ, “ঘটান্যোন্যাভাববান্‌ পটত্বাৎ' £এই 
সকল অভাবসাধ্যকস্থলে সাধ্যাভাব ঘটত্বাদিশ্বরূপ হওয়ায় তাহার 
বিশেষণতাবিশেষ সম্বন্ধে অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হইবে,কারণ ঘটত্বাদিজাতি 
ঘটাদি ব্যক্তিতে সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে । ঘটত্বপ্রততি- 
ভাবস্বরূপ যে সাধ্যাভাব তাহার সমবায়সম্বন্ধে অধিকরণ প্রসিদ্ধ, 
বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে নহে । অতএব বিশেষণতাবিশেষ-সম্বন্ধে 
সাধ্যাভাবের অধিকরণ বিবক্ষা করিলে পূর্বোক্ত অভাবসাধ্যক স্থলছ্য়ে 
বিশেষণত।বিশেষসম্বন্বেসাধ্যাভাবের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় 
অব্যাপ্তি অনিবার্ধ । ইহার উত্তরে বলিতে হইবে, ধাহারা বিশেষণতা- 
বিশেষ সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ নিবেশ করেন, তাহাদের 


বিশেষাভাবের কোনও টৈষম্য থাকে না। কারণ বন্থ্যভাবের প্রতিযোগী 
যে বহি তৎ্ন্বরূপ প্রতিযোগিতার নিরূপক বহ্ির সামান্তাভাব যেরূপ হয় 
মেইরূপ বন্ধির বিশেষাভাবও হুইয়! থাকে । সামান্তাভাবের প্রতিযোগী বিভিন্ন 
ব্যপ্তি হইলেও ধাহার! সকল প্রতিযোগীতে একই প্রতিযোগিতা স্বীকার 
করেন তাহাদের মতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বর্ূপ প্রতিযোগিত। হ্বীকৃত 
হয়, প্রতিযোগি-স্ব্প নহে । এই প্রতিযোগিতার দ্বারাই প্রতিযোগী এবং 
অভাবের সম্পকক নিয়ন্ত্রিত হুয়। বস্ততঃ যাহার অভাব অর্থাৎ অভাবের ষে 
প্রতিদ্ন্থী তাহাই অভাবের প্রতিযোগী | পূর্বে যে প্রতিযোগিতার 
কথা বল! হইল এ প্রতিযোগিত! সম্বন্ধবিশেষ ঘার। অবচ্ছিন্ন হইয়! থাকে । 
যে ধর্মের দ্বার প্রতিযোগিতা অবচ্ছিন্ন হয় প্রতিষোগিবৃত্তি সেই 
অপাধারণ ধর্মকে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম বলে। এইরূপ যে সন্বন্ষের 
থার! প্রতিযোগিতা অবচ্ছিন্্র হয়, ত্র সম্বপ্ধকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 
সম্বন্ধ বলা হয়। 


অন্ুমিতির পরিচিতি ২৫ 


মতে অভাবত্বপ্রতীতির প্রমাত্ব রক্ষার জন্য অভাবাভাবকে অতিরিক্ত 
অভাবস্বরূপ স্বীকার করা হয় । সুতরাং ঘ্টত্বাভাবের অভাব অথবা 
ঘটাগ্যোন্তাভাবের অভাব ঘটত্ব-্বরূপ নহে, কিন্তু অতিরিক্ত অভাব 
পদার্থত্বরূপ । অতএব পুরোক্ত অভাবসাধ্যকস্থলেও বিশেষণতা- 
বিশেষ সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ প্রসিদ্ধ হওয়ায় অব্যাপ্তি 
হইবে না। 

যদি অভাবের অভাবকে প্রতিযোগী বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 
স্বীকার করা হয় তাহা হইলে সাধ্যবান্‌ এই বুদ্ধির বিরোধি যে জ্ঞান এ 
জ্ঞানে ষে প্রকার বা বিশেষণ হইবে, তদ্গতপ্রকারতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে 
সাধ্যাভাবের অধিকরণ বিবক্ষা করিতে হইবে । অর্থাৎ “পর্বতো। বহিঃমান্‌; 
এই বুদ্ধির বিরোধি জ্ঞান “বহ্ক্যভাববান্‌ পর্বতঃ, ৷ এ জ্ঞানে প্রকার বা 
বিশেষণ বন্য ভাব, তদ্দগতপ্রকারতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বরূপ। এইরূপে 
যেখানে কোনও অভাবকে সাধ্য করা হইবে সেখানে সাধ্যবস্তাবুদ্ধির 
বিরোধি জ্ঞানীয়প্রকারতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে সমবায় প্রভৃতি । 
যথা ঘটত্বাভাববান্‌ পটত্বাৎ এই স্থলে ঘটত্বাভাববান্‌ পটঃ এইরূপ 
জ্ঞানের বিরোধি জ্ঞান হইবে খটত্বাভাবাভাববান্‌ পটঃ অর্থাৎ 
ঘটত্ববান্‌ পটঃ। উক্তজ্ঞানের প্রকার ঘটত্বাভাবাভাব অর্থাৎ ঘটত্ব এবং 
তদ্গতপ্রকারতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায় । পুব্রোক্ত স্থলে সাধ্য 
ঘটত্বাভাব, তাহার সামান্যাভাব ঘটত্ব ; ঘটত্বের সমবায়-সম্বন্ধে 
অধিকরণ হইবে ঘট, তদ্বত্তিত্বাভাব পটত্বে থাকায় লক্ষণ-সমন্বয় 
হইল । 

মথুরানাথের মতে, অভাবের অভাব যদি প্রতিযোগ্যাদিস্বরূপ হয় 
তাহা হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসন্বন্ধাবচ্ছিম্নপ্রতিযোগিতাক-সাধ্য সামান্যা 
ভাববুত্তি সাধ্যসামান্ঠীয়প্রতিযোগিত্ব-তদবচ্ছেদকত্ব-এতদন্তাতরের নিয়া- 
মকসম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ বিবক্ষা করিতে হইবে । ইহার ফলে 
বহ্িঃপ্রভৃতিভাবসাধ্যকস্থলে বহন্যভাবের অভাবটি বহ্িনসামান্ত-স্বরূপ 
হওয়ায় বহ্ত্যভাবে সাধ্যসামান্থীয় প্রতিযোগিত্ব থাকিবে । উক্ত 


২৬ নব্যন্তায়ে অন্থুমিতি 


প্রতিযোগিতার নিয়ামক বা অবচ্ছেদক সম্বন্ধ বিশেষণতাবিশেষ । 
'ঘটত্বাভাববান্‌ পটত্বাৎ, এই অত্যন্তাভাবসাধ্যক স্থলে ঘটত্বত্বরূপ 
যে সাধ্যাভাব তাহার * অভাব সাধ্যস্বরূপ হওয়ায় ঘটত্বম্বরূপ যে 
সাধ্যের সামান্যাভাব তাহাতে ঘটত্বাভাবস্বরূপ সাধ্যের প্রতিযোগিত্ব 
থাকিবে। সুতরাং সাধ্যাসামান্ঠীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সমবায় 
হইবে । “ঘটান্যোম্যাভাববান্‌ পটত্বাৎ' ইত্যাদিস্থলে ঘটান্যোন্তাভাবা- 
ভাবন্বরূপ সাধ্যাভাবে অর্থাৎ ঘটত্বে সাধ্য থে ঘটান্যোম্যাভাব তাহার 
প্রতিযোগিত্ব না থাকিলেও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব রহিয়াছে । 
সৃতরাং সাধ্যাভাববৃত্তি যে সাধ্যসামান্ঠীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা 
তাঁশার নিয়ামক সম্বন্ধ সমবাধ। অতএব অভাব সাধ্যকস্থলে 
সনবায়াদিসন্বন্ধ এবং ভাবসাধ্যকস্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধ সাধ্যাভীবাধি- 
করণ্তার নিয়ামক হইবে । 

লক্ষণান্তর্গত অবৃত্তিত্বের অংশে যে বৃত্তিত্ব প্রবিষ্ট হইয়াছে, উক্ত 
বৃত্তিত্ব হেতুতার নিয়ামক অর্থাৎ অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের 
দ্বারা অবচ্ছিন বলিতে হইবে । যদি হেতুতার নিয়ামক সম্বন্ধে অবচ্ছিন্ন 
বৃত্তিত্বের নিবেশ না করা হয় তাহ! হইলে “বহ্িমান্‌ ধুমাৎ* এই 
স্ত্ল সদ্ধেতৃতে ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে । কারণ বহ্ছির 
সামান্য(ভাবের আশ্রয় ধুমাবয়ব এবং জল-হদ, ধূমাবয়বে ধৃম 
সগবার সম্বন্ধে এবং জল-হুদে ধুম কালিক-সম্বন্ধে বৃত্তি হওয়ায় ধুমে 
তাদৃশ বৃত্তিত্বাভাব-ধরূপ ব্যাপ্তি প্রহিল না। হেতুতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধাবচ্ছিননবৃত্তিত্ব শিবেশ করিবার ফলে িহ্িমান্‌ ধুমাৎ। এখানে 
হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ঘে সংযোগ তদবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত্বই সংগৃহীত 
হইবে, সমবায়সম্বন্ধা্চ্জিন্ন বা কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিনন বৃত্তিত্ব নহে। 
স্ৃতরাং বহ্ৃত্য ঠাবের অধিকরণ যে ধুমাবয়ব বা জলহুদ তন্গিরূপিত 
সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছি্নবৃত্তিত্বের অভাব ধুমে থাকায় অব্যাপ্তি-বারণ 


হইল । 
তাণৃশবৃত্িত্বের অভাব বলিতে তাদৃশবৃত্তিত্বের সামান্যাভাব 
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বুঝিতে হইবে, তাদৃশবৃত্তিত্বনিষ্টপ্রতিযোগিতাক অভাব নহে। যদি 
সামান্যাভাব নিবেশ না করা হয়, তাহ] হইলে “পর্বতে ধুমবান্‌ বহ্ছেঃ 
ইত্যাদি ব্যভিচারিস্থলে ধুমাভাবের অধিকরর্ণঁ যে হুদ তন্নিরাপিত 
বৃত্তিত্বের অভাব অর্থাৎ ধূমাভাববদূহ্দ্বৃত্তিত্ং নাস্তি এই বিশেষাভাব 
এবং ধুমাভাববদ্ত্তিত্ব-জলত্বএতদ্বভয়ের অভাব বহ্ছিরূপ হেতুতে 
থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে । এই অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য 
সাধ্যাভাববন্নিরূপিতবৃত্তিত্বাভাবকেও তাদৃশবৃত্তিত্বের সামান্যাভাব 
বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । ইহার ফলে ধৃমসাধ্যক-বহিনহেতুকস্থলে 
ধূমাভাবের অধিকরণ যে অয়ঃপিগু তন্নিরূপিতবৃত্তিত্ব বহিতে থাকায় 
ধূমাভাববদৃবৃত্তিত্বের সামান্যাভাব রহিল না। সুতরাং ব্যভিচািহেতুতে 
ব্যাপ্তি- লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ হইল । 

সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বরূপব্যাপ্তির লক্ষণ পুর্বোক্তপ্রকারে পরিষ্কৃত 
হইলেও কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ প্রভৃতি অব্যাপ্যবৃত্তি- 
সাধ্যকসদ্ধেতু স্থলে একই বৃক্ষে শাখাদিদেশাস্তর্ভাবে কপিসংযোগ 
থাকিলেও এ বৃক্ষে মুলপ্রদেশান্তর্ভাবে কপিসংযোগের অভাব 
থাকায় কপিসংযোগের আশ্রয় বৃক্ষ কপিসংযোগসামান্তাভাবেরও 
আশ্রয় হওয়ায় এতদ্ৃক্ষত্বহেতুতে কপিসংষোগসামাস্যাভাববদ-বৃত্তিত্বই 
রহিল, তাদৃশবৃত্তিত্বাভাব নহে। সুতরাং এতছ্ক্ষত্ব প্রভৃতি 
অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকসদ্ধেতুতে ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে । 

এই সকল দোষ বারণ করিবার জন্য অব্যভিচরিতত্বরূপ ব্যাপ্তির 
সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্-রূপ অর্থ করা হইয়াছে। এই অর্থ পর্যালোচনা করিলে 
আমরা দেখিতে পাই, 'সাধ্যম্‌ অস্ত অক্তীতি সাধ্যবান্‌' অর্থাৎ বহিঃস্বরূপ 
সাধ্যের আশ্রয় মহানস প্রভৃতি, “তদন্য' তাহা হইতে ভিন্ন জল-হুদ ; 
সেই জল-হুদনিরূপিতবৃত্তিত্বের অভাব ধূমে থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হইল। 

কপিসংযোগী এতদ্ুক্ষত্বাৎ, এই অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক সদ্ধেতু- 
স্থলে কপিসংযোগবন্তিন্ননিরূপিতবৃত্বিত্বাভাব এতদ্ক্ষত্ব-হেতুতে 
থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হইল । চিস্তামণিকারের মতে ভেদ অর্থাৎ 
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আন্যোন্তাভাব কখনও অব্যাপ্যবৃত্তি নহে। ম্ৃতরাং বৃক্ষ কোন 
ক্রমেই কপিসংযোগবস্তিন্ন বলিয়া গৃহীত হইবে না। এই লক্ষণে 
“সাধ্যবদন্য' এই অংশের সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকান্যোন্যা- 
ভাববান্‌ এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে । তাহা না হইলে বহিঃমান্‌ ধুমাৎ 
এইরূপ নানাব্যক্তিসাধ্যক স্থলে বহিক্মন্মহানসাদি ব্যক্তির অন্যোন্যাভাব 
পর্বতে, বহিমৎপরবতব্যক্তির অন্যোন্যাভাব মহানসে থাকে বলিয়া সাধ্যব- 
নিষ্ট-প্রতিযোগিতাকান্ঘযোম্কাভাববন্গিরাপিতবৃত্তিত্ব ধুমে থাকায় উক্ত 
লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে । যদিও সাধ্যবদন্যনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাবকে 
ব্যাপ্তি বলা হইয়াছে, তথাপি হেতৃতাবচ্ছেদকধর্মে সাধ্যবদস্যনিরূপিত- 
বৃত্তিতানবচ্ছেদকত্ব অবশ্যই বিবক্ষা করিতে হইবে; অন্যথা “দ্রব্যং 
গুণকর্মান্ত্ব-বিশিষ্টসত্বাৎ-এই স্থলে অব্যাপ্তি হইবে । আমরা 
জানি যে, গুণকর্মান্ত্ববিশিষ্টসত্তা এবং শুদ্ধসত্তা অভিন্ন হওয়ায় 
সাধ্যবদন্য যে গুণাদি, তন্নিরূপিতবৃত্তিত্ব সত্তাতে যেমন থাকে সেইরূপ 
বিশিষ্টসত্তাতেও থাকে । কারণ গুণে গুণকর্মান্ত্ববিশিষ্টসত্তা এইরূপ 
যথার্থ প্রতীতি হইয়া থাকে । উক্ত নিবেশের ফলে দ্রব্যংগুণকর্মীন্যাত্ব 
বিশিষ্টসত্বাৎ-এইস্থলে তাদৃশবৃত্তিতার অবচ্ছেদক “সত্তাত্ব' হইলেও 
বিশিষ্টসত্তাত্ব তাঁদৃশবুত্তিতার অনবচ্ছেদক হওয়ায় অব্যাপ্তি বারণ হইল। 
এখন, “সাধ্যবত্বাবচ্ছ্িন্নপ্রতিযোগিতাকান্যোম্যাভীবাধিকরণ-নিরূপিত- 
বৃত্তিতানবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছেদকধর্মবত্তম”_ইহাই অন্যোন্যাভাবঘটিত 
ব্যাপ্তির স্বরূপ হইল । ভাষা-পরিচ্ছেদকার এই ব্যাপ্তিকে লক্ষ্য 
করিয়াই বলিয়াছেন “ব্যাপ্তিঃ সাধ্যবদন্যস্মিন্সসম্বন্ধ উদাহৃত' ইতি । 
আমরা অত্যন্তাভাবগর্ভ এবং অআন্যোম্ঠাভাবগর্ভ ব্যাপ্তিদ্বয়ের কথা 
বলিলাম । সদ্ধেতৃতে উক্ত ব্যাপ্তিদ্বয়ের সমন্বয় হইবে না। কারণ 
“ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ, এই কেবলান্বযিসাধ্যক অন্ুমিতির স্থলে সাধ্য 
কেবলান্বয়ী, হওয়ায় সাধ্যের সামান্যাভাব বা সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন- 

* বৃতিমদত্যস্তাভাবাপ্রতিযো গিত্বং বৃত্তিমদক্তোন্ভাভাবপ্রতিযোগিতানৰ- 
' খচ্ছেদকত্তবং বা! কেবলাম্বরিত্বম্‌ । 
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প্রতিযোগিতাকান্যোস্যাভাব অপ্রসিদ্ধ হয় বলিয়া উক্ত লক্ষণঘ্বয়ের 
অব্যাপ্তি অবশ্যন্তাবী। ব্যাপ্তি পঞ্চকোক্ত অন্যান্থলক্ষণসমূহ এবং 
সিংহব্যান্রপ্রকরণোক্ত লক্ষণদ্বয়ও পুর্বোক্তরীভিতে অব্যাতি দোষগ্রন্ত 
হয়। উক্ত অব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য চিস্তামণিকার হেতুব্যাপক- 
সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তির সিদ্ধাত্তলক্ষণ প্রণয়ন করিয়াছেন । 
এই লক্ষণটিতে ছুইটি অংশ আছে। একটি হেতুর ব্যাপকত্ব, 
অপরটি সাধ্যের সামানাধিকরণ্য । হেতুর ব্যাপক 
যে সাধ্য, এ সাধ্যের সহিত হেতুর একটি 
অধিকরণে অবস্থিতির নাম ব্যাপ্তি। এখন আমরা 
হেতুতে যে সাধ্যের ব্যাপকত্ব থাকে, এ ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা 
করিব। মোটামুটিভাবে যে বস্তটি যে বস্তর অপেক্ষায় অধিকদেশে 
বিদ্ভমান থাকে তাহাকেই সাধারণতঃ আমরা ব্যাপক বলি। আবার 
যে বস্ত্র অপেক্ষায় যে বস্তুটি অল্পদেশে বিদ্যমান থাকে তাহাকেই সেই 
বস্ত্র ব্যাপ্য বলিয়া ব্যবহার করি । আমরা ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণে 
হেতুতে যে সাধ্যের ব্যাপকত্বের কথা বলিয়াছি, তাহা কিন্তু হেতুর 
অধিকদেশবৃত্তিত্বরূপ ব্যাপকত্ব নহে | কারণ সাধ্যের জ্ঞাপক যে হেতু 
তাহা ছুই প্রকার । কোনও হেতু সাধ্য অপেক্ষায় অল্পদেশে বিছ্যমান 
থাকে । যেমন বহ্িকে সাধ্য করিলে এবং ধুমকে হেতু করিলে বহি 
অপেক্ষায় ধুম অল্পদেশে বিদ্যমান থাকিয়া! বহিঃর জ্ঞাপক হইয়া থাকে । 
বহিসাধ্যক স্থলে উক্ত ধুম-হেতুকে বিষমব্যাপ্তহেতু বলা হয়। 
সাধ্যের সমনিয়ত যে হেতু তাহাকে সমব্যাপ্তহেতু বলা হয়। “সত্তাবান্‌ 
জাতেঃ, ইত্যাদিস্থলে সত্তার অন্কমাপক যে জাতি-্বরূপ হেতুঃ 
তাহা সাধ্যের সমব্যাপ্ত হয়। সৃতরাং হেতুর অপেক্ষায় অধিক- 
দেশবৃত্তিত্ব যদি ব্যাপকত্ব হয় তাহ হইলে পূর্বোক্ত বিষমব্যাপ্ত হেতুর 
ব্যাপকত্ব সাধ্যে থাকিলেও “সত্তাবান্‌ জাতে এই: স্থলে সাধ্যে হেতুর 
অধিকদেশবৃত্বিত্বরূপ ব্যাপকত্ব সম্ভবপর হয় না । এইজন্যাই সিদ্ধাত্ত- 
ব্যাণ্তির স্বরূপনিরূপথ প্রসঙ্গে চিন্তামণিকার “হেতুমন্নিষ্াত্যস্তাভাবা- 


ব্যাণ্তির 
সিদ্ধাস্তলক্ষণ 
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প্রতিযোগিত্ব'কেই হেতুর ব্যাপকত্ব বলিয়াছেন। ব্যাপকত্বের এইরূপ 
ব্যাখ্যার ফলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য সেই সাধ্যের 
সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ এক অধিকরণে অবস্থিতি 
সিদ্ধান্ত-ব্যাপ্তির স্বরূপ । যদি ব্যাপকত্বের এইরূপ অর্থ 
স্বীকার করা হয় তাহা হইলে কোন সাধ্যই হেতুর ব্যাপক হইতে 
পারে না। কারণঃ 'বহ্িসান্‌ ধুমাৎ' এখানে বহর নানা অধিকরণ 
থাকায় ধুমের অধিকরণ যে পরত সেখানে মহানসীয় বহিি- 
ব্যক্তির অভাব রহিয়াছে । এইরপ ধুমের অধিকরণ যে মহানস 
তাহাতে পর্বতীয় বহ্ছিব্যক্তির অভাব বিদ্যমান থাকায় বহিমাত্রই 
হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগী । স্ৃতরাং কোনও বহিতেই হেতুমন্লিষ্টা- 
ভাবের অপ্রতিযোগিত্ব না থাকায় বহ্ছি ধূমের ব্যাপক হইতে পারে না। 
এইরপ “দ্রব্যং পুথিবীত্বাৎ প্রভৃতি একব্যক্তিসাধ্যক স্থলেও হেতুর 
অধিকরণে অর্থাৎ ঘট প্রভৃতিতে দ্রব্যত্ব গুণত্ব উভয়ের অভাব থাকে । 
স্ৃতরাং দ্রব্যত্বস্বরূপ সাধ্য উক্ত উভয়াভারের প্রতিযোগী হওয়ায় 
সাধ্যে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব-রূপ ব্যাপকত্ব রহিল না। 
ইহার ফলে বহিঃপ্রভৃতি যে সমস্ত সাধ্যের ব্যক্তিভেদ রহিয়াছে সেই . 
সকল নানাব্যক্তিসাধ্যক স্থলে এবং দ্রব্যত্ব প্রভৃতি একব্যক্তিসাধ্যক 
স্থলে কোন সাধ্যই হেতুর ব্যাপক হইতে পারে না বলিয়া লক্ষণের 
অব্যাপ্তি হইবে । এই সমস্ত অন্থুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে 
দীধিতিকার হেতুমন্নিষ্টাভাবাপ্রতিমোশিত্বকে হেতুর ব্যাপকত্ব 
না বলিয়া হেতুমন্লিষ্টাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্মবত্্কে ব্যাপকত্ব 
বলিয়াছেন । উক্ত ব্যাপকত্বকে অবলম্বন করিয়া সিদ্ধাত্তলক্ষণে 
সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের৯ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব 
নিবেশ করা হইয়াছে! এইরূপ নিবেশের ফলে হেতুমন্লিষ্টাভাবের 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদ্দকধর্ম তদবচ্ছিন্ন সাধ্যের 

১ মণিকার সিঙ্কান্তলক্ষণের অন্তর্গত অভ্ভাবকে অত্যন্তাভাব বলিয়াছেন । 
'দীধিতিকার উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অত্যন্তপদটি নিশ্রমোজন 


অন্ুমিতির পরিচিতি মি 


সহিত হেতুর সামাশ্যাধিকরণ্যই সিদ্ধান্তব্যাপ্তির লক্ষণ হইল । পূর্বোক্ত 
অপ্রতিযোগিত্বের স্থলে তাদৃশ (প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব অনুসরণ 
করার ফলে পর্বতো বহিমান্‌ ধুমাৎ এই সকল স্থলে “তদ্যক্তি- 
নাস্তি' এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তত্বদ্যক্তিত্ব হইলেও 
সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্ধিত্ব-ধর্মটি হেতুমন্িষ্টাভাবীয় প্রতিযোগিতার 
অনবচ্ছেদ“ হওয়ায় তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে বহিত্ব তদবচ্ছিন্ 
বহিচির সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য থাকায় লক্ষণ সময় হইল। 
বাচতৃত্বপ্রভৃতি সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম হেতুমন্রিষ্ঠাবের প্রতিযোগিতানব- 
চ্ছেদক হয় বলিয়া ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ" এই সকল কেবলান্বয়িপাধ্য- 
কসদ্বেতুস্থলেও লক্ষণ সমন্বয় হওয়ার পক্ষে কোনও বাধা রহিল না । 
হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তির লক্ষণ স্বীকার করিলে 
“বহিমান্‌ ধুমাৎ' ইত্যাদি স্থলে বহ্কি এবং ধূমের ব্যক্তিভেদ থাকায় বহ্ছি 
ধুমের নানাসামানাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তি বলিতে হইবে । ইহার ফলে 
“বহ্নিমান্‌ ধুমাৎ' এই স্থলেও বিভিন্ন ধুমব্যক্তিতে বিভিন্নসাধ্যের 
বিভিন্ন সামানাধিকরণ্যরূপ ননাব্যাপ্তির প্রপাক্ত হইবে । যদি 
ইঞ্টাপত্তি করা হয়, তাহা হইলে “একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ সর্বধূমসাধারণী, 
পরামশগ্রস্থের এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। অতএব উক্তগ্রন্থের 
সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য “বহিমান্‌ ধূমাৎ' ইত্যাদি নানাব্যক্তিসাধ্যকসদ্দেতু- 
স্থলে ধুমব্যাপকবহিনসামানাধিকরণ্যবিশিষ্টধুমত্বই ব্যাপ্তি হইবে! 
এইরূপ অন্যান্য স্থলেও হেতুব্যাপকসাধ্য-সামানাধিকরণ্যাবিশিষ্ 
হেতুতাবচ্ছেদকধর্মই ব্যাপ্তির স্বরূপ হইবে । এই 'অভিপ্রায়ে 
সিদ্ধান্তলক্ষণে দীধিত্তিকার বলিয়াছেন “তদ্বতি৯ ধুমত্বাদিকং বা 
ব্যাপ্তিঃ | 





বলিয়াছেন। অত্যন্ত-পদ লক্ষণে নিবিষ্ক থাকিলে তাদত্ব্য-সম্বন্ধে যেখানে 
সাধ্য হইবে অর্থাৎ “অয়ং ঘটঃ এতত্বাৎ ইত্যাদি স্থলে তাদাত্বযসন্বদ্ধাবচ্ছিমন 
অত্যন্তাভাব অগ্রসিদ্ধ হওয়ায় অব্যাঞ্ডি হইবে। 

' * ৯. “তিদ্বতি' ইহার অর্থ ধুমব্যাপকবহিসামানাধিকরণ্যবতি 1. 


ও২ নবান্তায়ে অনুমিতি 


কপিসংযোগী এতদ্‌ক্ষত্বাৎ এই সকল অব্যাপ্যবৃত্তি* সাধ্যকসদ্ধেতুতে 
অব্যাপ্তিবারণের জন্য লক্ষণের অন্তর্গত যে অভাব তাহাতে প্রতিযোগ্য- 
সামানাধিকরণ্য বিশেষণ দিতে হইবে । যদি এ বিশেষণটির নিবেশ 


পপ ক পর পর ০১ ৯৯ পপ রর অপ পপ না 





৯ ম্বাধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগীকে অব্যাপ্যবুত্ত বলে। অর্থাৎ যে 
বস্তটি নিজের অধিকরণে স্থিত অভাবের প্রতিযোগী হয় সেইবস্তটিকে অব্যাপ্য- 
বৃত্তি বল] হয়। সকল সম্প্রদায়ই ঘটসংযোগ১, কপিসংযোগ প্রভৃতি সংযোগ- 
বিশেষকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়। স্বীকার করেন। প্রাচীনগণ দ্রব্যে সংযোগ- 
সামান্তকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া! “অয়ং সংযোগ ভ্রব্যত্বাৎএইস্থলে 
অব্যাপ্তিবারণের জন্ত প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্য' বিশেবণের সার্থকত। ন্বীকার- 
করেন। সাম্প্রদায়িকগণ এই প্রাচীনমতের বিরোধী । তাহাদের মতে দ্রব্যে 
সংযোগসামান্তাভাব প্রমাণসিদ্ধ নহে । যদি বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগের সামান্তা- 
তাব থাকিত তাহ! হইলে ভূতলে ঘটাভাব প্রভৃতির নায় উক্ত অভাবেরও 
অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইত । প্রত্যক্ষ হয় ন! বলিয়! দ্রব্যে সংযোগসামান্তাভাব 
প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ নহে। প্রাচীনগণ বলেন, বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্যের সকল 
অবয়বেই কোন না কোন সংযোগের উপলব্ধি থাকায় এঁ প্রতিযোগ্তাপলদ্ধি 
অথব। প্রতিযোগ্যপলম্ত কসামগ্রী সংযোগসামান্তাভাবের প্রত্যক্ষের বিরোধী 
হওয়ায় বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্যে সংযোগসামান্ভাভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। 
প্রাচীনগণের এই মত সম্প্রদায়িকগণ স্বীকার করেন না। তাহার বলেন, 
দ্রব্যে যখন সংযাগসামান্তাভাবের প্রত্যক্ষ হয় না তখন বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্যে 
সংযোগপামান্তাতাৰ আছে তাহার কোনও প্রমাণ নাই। ইহার উত্তরে 
প্রাচীনগণ বলেন, বুক্ষে যখন সংযোগের বিশেষাতাবসমূহ বর্তমান তখন 
সংযোগের সামান্তাভাব অন্থমান-প্রমাণের দ্বার সিদ্ধ হইবে । এই বিষয়ে এ 
অনুমানের অন্থকুলে একটি সামান্তব্যাপ্তিও উপস্থিত করা হয়। “যে! যদীয়- 
যাবদ্িশেষাভাববান্‌ স তৎ-সামান্থাভাববান্*-_অর্থাৎ যে ধর্মী যেই বস্তুর 
বিশেষাতাবদমুদয়ের আশ্রয় হয় সেই ধর্মী সেই বস্তর সামান্তাভাবেরও আশ্রয় 
হয়। উদাহরণ স্বরূপে দেখান হইতেছে যে, ভূতল প্রভৃতি প্রদেশে ঘটের 
বিশেষাভাবকূট থাকিলে ঘটের সামান্তাভাবও থাকিবে । অতএব বৃক্ষ প্রভৃতি 
প্রব্যে যখন সংযোগের বিশেষাভাবসমূহ রহিয়াছে তখন সংযোগের সামান্তা- 
ভাবও অবশ্ঠই থাকিবে । সাম্প্রদায়িকগণ বলেন যে প্রাচীনগণের & অনুমান 


অন্ষমিতির পরিচিতি ৩ 


না করা হয় তাহা হইলে “অয়ং কপিসংযোগী এতদক্ষত্বাৎ-_এইস্থলে 
হেতুর অধিকরণ, এতদ্বক্ষে কপিসংযোগো নাস্তি এই প্রতীতিসিদ্ধ 
অভাবথাকায় কপিপংযোগত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হওয়ার ফলে লক্ষণ- 
সমন্ব রর না হওথায় অব্যাপ্তি হইবে । অভাবে প্রতিযোগ্যসমানাধি- 
করণ নিবেশ করিবার ফলে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ এবং হেতু- 
সমানাধিকরণ যে অভাব তাদৃশাভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ষে 
সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম তদবচ্ছিন্ন সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই 
সিদ্ধান্তব্যাপ্তির লক্ষণ হইল । কপিসংযোগাভাব উক্ত লক্ষণের 
অন্তর্গত হইবে না, কারণ কপিসংযোগাভাব প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ 


নিরবচ্ছিপ্রবৃত্তিকত্ববিশিষ্টতদীয়ঘাবদ্িশেবাভাববন্-বূপ উপাধি-দোষে ছুষ্ট। 
সুতরাং এ প্রকার সামান্তব্যাপ্তিমুূলে বৃক্ষ প্রভৃতি ভ্রব্যে সংযোগসামান্তাভাব 
পিদ্ধ করিবার উপায় নাই। যদি বলাযায় যে, “বৃক্ষঃ সংযোগসামান্তাভাববান্‌ 
সংযোগবাবদ্িশেধাভাববন্তাৎ»_এইন্দপ বিশেষান্থমানের ধার! বৃক্ষে সংযোগ- 
সামান্তাভাব সিদ্ধ হয়, তাহা ও লমীচীন হইবে না। কারণ 
পূর্বোক্তান্থমানে সংযোগ-যাবদ্বিশোভাববত্বক্প হেতুটিও নিগুণত্রূপ 
উপাধিত্বার1 দুষ্ট হইয়াছে । সুতরাং কোনও প্রমাণের সাহায্যে বুক্ষ 
প্রভৃতি দ্রব্যেতে সংযোগপা মান্ভাভাবসিদ্ধ হয় ন। ইহাই সাম্প্রদায়িকদের মত ॥ 

নবীনদের মতে উৎপস্তিকালে ঘট প্রস্ভৃতি দ্রব্যে গুণ না থাকায়, মহাগ্রলয়ে 
কোনও দ্রব্যে সংযোগ ন] থাকায়, “ইহ পর্বতে নিতদ্বে হতাশনো। ন শিখরে 
এই প্রতীতিমূলে পর্বতে শিখরাবচ্ছেদে বহি না থাকায়, “ঘটে! গুণবান্্‌ 
ভ্রব্যত্বাৎ*, “ঘটঃ সংযোগবান্‌ দ্রব্যত্বাৎ”, “পর্বতে! বহ্িমান্‌ ধূমাৎ্", এই সকল- 
স্থলীয় অচ্ুমিতি নবীনদের মতে অব্যাপ্যবুত্তি সাধ্যক অন্ুমিতি । এঅয়ং আত্ম! 
জ্ঞানাৎ এই সকলম্কলে আত্মত্ব প্রভৃতি নিত্যসমবেতনিত্যধর্মকে সাধ্য করিয়া 
যে অন্ুমিতি হয়, এঁ অন্গমিতি ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক অন্ুমিতি। সাধ্যের অধিকরণে 
যে কোনও সম্বন্ধে সাধ্যের অভাব বিচ্যমান থাকিলে এ সকল সাধ্যও 
'অব্যাপ্যবৃতি সাধ্যের অন্তর্গত হয়, ইহাই নবীনদের অভিমত। অতএব সত্তা 
বা দ্রব্যত্ব প্রভৃতিকে সাধ্য করিলেও, উক্ত স্থলীয় ব্যাপ্থির লক্ষণে প্রতিযোগ্য- 
সামানাধিকরণ্য বিশেষণ দিতে হইবে । 

১০ 


5৩৪ নব্যন্তায়ে অচুমিতি 


হয় নাই, কিন্তু একই বৃক্ষে কপিসংযোগ এবং কপিসংযোগাভাব থাকায় 
প্রতিযোগীর সমানাধিকরণই হইয়া থাকে । এই লক্ষণে প্রতিযোগ্য- 
সামানাধিকরণ্যের অন্তর্গত প্রতিযোগীর অধিকরণ সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধে বিবক্ষা করিতে হইবে। অন্যথা, “বহিমান্‌ ধুমাৎ, এইস্থলে ধূমের 
অধিকরণ পর্বতে সমবায়-সম্বন্ধে বহির অভাব থাকায় অব্যাপ্তি হইবে ; 
সাধ্যতাবচ্ছেদেক সম্বন্ধে প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য বিবক্ষিত হইলে 
সমবায়-সম্বন্ধে বহাভাব গৃহীত হইবে না। কারণ উক্ত বহ্ন্যভাব 
সাধ্যতাবচ্ছেদক যে সংযোগ-সম্বন্ধ, এ সম্বন্ধে অভাবের প্রতিযোগী যে 
বহ্ছি তাহার সমানাধিকরণই হইয়াছে, অসমানাধিকরণ হয় নাই। স্থৃতরাং 
এঁ অভাব প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ না হওয়ায় লক্ষণের অন্তর্গত 
হইবে না। অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীয় ব্যাপ্তিলক্ষণের অন্তর্গত 
যে অভাব তাহাতে প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য নিবেশ করিতে 
হইবে-ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থ্লীয় লক্ষণের অন্তর্গত অভাবে নহে। 
দীধিতিকারও বলিয়াছেন, “নোপাদেয়ঞ্চ সর্বথৈব ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে।”১ 
_ অব্যাপা বৃত্তিসাধ্যকস্থলীয় ব্যান্তিলক্ষণে পূর্বোক্তরূপে প্রতিযোগ্য- 
সামানাধিকরণ্য নিবেশ করিলে মহাকালকে পক্ষ করিয়া কালিক-সম্বন্ধে 
ঘট প্রসৃতিকে সাধ্য করিয়া মহাকালত্বকে যখন হেতু করা হইবে তখন 
হেতুর অধিকরণ মহাকালে যে সকল বস্তুর অভাব গৃহীত হইবে, 
সেই সকল বস্তব কালিক-সম্ব্ধে মহাকালে বিদ্যমান থাকায় কোন 
অভাবই প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ হইবে না। ফলে “কালো ঘটবান্‌ 
মহাকালত্বাৎ, এইস্থলে উক্তব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি অনিবার্ধ হইবে । 
উক্ত অব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য দীধিতিকার মুলোক্ত প্রাতযোগ্য- 
নামানাধিকরণ্যঘটিতসিদ্ধাত্তলক্ষণের আশয় আশ্রয় করিয়া প্রতি- 
যোগিতা ধমিক-উভয়াভাবঘটিতব্যাপ্তিরলক্ষণ১ করিয়াছেন । 


শপ উর 








পপ পা 


১ দীধিতিঃ, সিদ্ধাস্তপক্ষণম্‌ঃ পৃঃ ৭২। 

২ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসন্বদ্ধেন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণ- 
হেত্বধিকরণবৃত্যভাবপ্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিততবযদবর্মাবচ্ছিননত্বোতয়াঁ- 
'ভাবন্তেন সম্বন্ধেন ভঙ্বর্মাবচ্ছিন্নসামানাধিকরপ্যংব্যাণ্িঃ--ইহ। দীধিতি-কারের 


অন্গমিতির পরিচিতি ৩৫ 


ইহা! ভিন্ন বিশেষব্যাপ্তিপ্রকরণে সিদ্ধান্তলক্ষণের অনুরূপ অত্যন্তা- 
ভাবঘটিত ব্যাপ্তি, অন্যোন্যাভাবঘটিত ব্যাপ্তি এবং অনৌপাধিকত্ব- 
ব্যাপ্তির লক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে | আমরা 
অনাবশ্য কবোধে এ সকল ব্যাপ্তির আলোচনা হইতে নিবৃত্ত রহিলাম । 

যে সমস্ত ব্যাপ্তির বিষয় আলোচনা করা হইল, এ সকল 
ব্যাপ্তিকে অন্বয়ব্যাপ্তি বলা হয়। এই সকল ব্যাপ্তি ভিন্ন আরও এক 
প্রকারের ব্যাপ্তি আছে তাহাকে বলা হয় ব্যতিরেকব্যাপ্তি। 
অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান যেরূপ অন্ুমিতির করণ, ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানও 
সেইরূপ অন্থুমিতির করণ । সাধ্য যেখানে কেবলান্বয়ী হইবে সেখানে 
অন্বয়ব্যাপ্তিজ্কানই যথার্থ অন্নুমিতির করণ হইবে, ব্যতিরেকব্যাপ্তি 
জ্ঞান নহে। সাধ্য কেবলব্যতিরেকী হইলে প্রকৃতহেতুতে প্রকৃতসাধোর 
ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্জানই অন্রুমিতির করণ হইবে, অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান নহে। 
যে কোনও অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতে হইলে কোনও একটি 
'অধিকরণে প্রকৃতসাধ্যে প্রকৃতহেতুর প্রসিদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয় থাকা 
আবশ্যক । কেবলব্যতিরেকিস্থলে কোথাও সাধ্য বা হেতুর প্রসিদ্ধি 
সম্ভবপর নহে, এইজন্য ব্যতিরেকদৃষ্টাস্তকে অবলম্বন করিয়া অন্ুমিতির 
উপযোগী ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে । অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান 
এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান এই দত্বই প্রকারের ব্যাপ্তিজ্ঞানও 


অভিপ্রেত প্রতিযোগিতাধমিকোভয়াতাবঘটিত ব্যাপ্তিরলক্ষণ। এখানে যন্ধর্ম- 
পদের হবার! সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মকে এবং যৎ্সন্বন্ধ-পদের দ্বার সাধ্যতাবচ্ছেদক 
সম্বদ্ধকে গ্রহণ করিতে হইবে । কালো ঘটবান্‌ মহাকালত্বাৎ এইস্থলে প্রতি- 
যোগিতাবচ্ছেদধক সংযোগ বা সমবায়সম্বন্ধে ঘটস্বরূপ প্রতিযোগীর অনধিকরণযে 
মহাকাল তাহাতে সংযোগ ব1 সমবায়সন্বদ্ধে ঘটাভাব গ্রহণ করিতে হইবে । 
উল্ত অভাবের প্রতিযোগিতাতে ঘটত্ব হ্বর্ধপ যেসাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম তদবচ্ছিন্নত্ব 
খাকিলেও সাধ্যতার অবচ্ছেদক যে কালিকসম্বন্ধ তদবচ্ছিন্নস্ব না থাকায় 
তাদ্বশোভয়াভাব থাকিবে । তার্বশোভয্নাভাব থাকার ফলে লক্ষণ সথস্বয় 


হইবে। 


৩৬ 'নব্যন্যায়ে অন্থুমিতি 


স্থলবিশেষে অন্ুমিতির করণ হইয়া থাকে । “পর্বতো বহিমান ধুমাৎ? 
এইরূপ স্থলে ধুমে বহ্ির অন্বয়ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া “ধুমব্যাপকবহি- 
সমানাধিকরণধুমবান্‌ পর্বতঃ” এই আকারের অন্বয়-পরামর্শ হয়! উক্ত 
অন্বয়ব্যাপ্তিঘটিত লিঙ্গপরামর্শ হইতে যেরূপ পর্বতে বহর অন্ুমিতি হয়, 
সেইরূপ ধুমে বহ্ছির ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াও 
টনিক ব্যতিরেকব্যাপ্তিঘটিত লিঙ্গপরামর্শ হইতে পর্বতে 
দা বহ্ছির অন্ুুমিতি হইয়া থাকে । অন্বয়ব্যাপ্রিস্থলে সাধ্য 
বিভা হেতুর ব্যাপক হয়, ব্যতিরেকব্যাপ্তির স্থলে হেতুর 
অভাব সাধ্যাভাবের ব্যাপক হইয়া থাকে। এইজন্য 
সাধ্যাভাবব্যাপকীভূতাভাবের প্রতিযোগিত্বকেই বাতিরেকব্যাপ্তি 
বলা হয়। “বহিমান্‌ পুমা, এইস্থলে বহ্্যভাবব্যাপকীভূতাভাবের 
প্রতিযোগী ধুম, এইপ্রকার ব্যতিরেকব্যাপ্ডির জ্ঞান হয়। “পৃথিবী- 
তরেভ্যো ভিগ্ভতে গন্ধবন্তাৎ্" “গোত্বাভাববান্‌ অশ্বত্বাৎ, এই সমস্ত 
স্থলেও ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হইবে। কারণ এই সকল অপ্রসিদ্ধ- 
সাধ্যক অন্লুমিতির স্থলে প্রকৃতসাধ্যের কোথাও প্রসিদ্ধি থাকে না। 
সাধ্যের প্রসিদ্ধি না থাকায় অন্বযদৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। অন্রয়দৃষ্টাত্ত না 
থাকায় অন্য়ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারেনা। “পুথিবীতরেভ্যো 
ভিছ্যতে গন্ধবন্তাৎ” এখানে পুথিবী পক্ষ, পুৃথিবীতরভেদ সাধ্য, গন্ধবত্ব- 
হেতু হইয়াছে । পুথিবীতরের ভেদ অর্থাৎ পৃথিবীভিন্নভেদ পৃথিবীতেই 
থাকে; পুথিবী ভিন্ন জল প্রভৃতি কোনও পদাথে খাকে না। পৃথিবী 
পক্ষ হওয়ায় পৃথিবীতে পৃথিবীতরভেদের সংশয় রহিয়াছে । ম্ৃতরাং 
অন্বয়দৃষ্টান্তের কোনও সম্ভাবনা নাই । ফলে "যন্ন পৃথিবীতরেভ্যো 
ভি্ভতে ন তদ্‌ গন্ধবৎ যথা জলম্” এইরূপ ব্যতিরেকদৃষ্টাস্তমূলে 
ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হয । দশিত স্থলে পুথিবীতরভেদাভাবের 
ব্যাপক যে গন্ধাভার, সেই গন্ধাভাবের প্রতিযোগিত্ব গন্ধবত্ব-হেতৃতে 
থাকায় তাদৃশ প্রতিষে। গিত্বই গঙ্ধবত্থহেতুতে পৃথিবীতরভেদের ব্যতিরেক- 
ব্যাপ্তি। এই ব্যতিরেক ব্যাপ্তির অন্তর্গত হেত্বভাবে সাধ্যাভাবের 


অন্বয় ব্যতিরেক- 
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ব্যাপকত্ব ছইভাবে গৃহীত হয়। “বহ্িমান্‌ ধূমাৎ” প্রভৃতি ভাবসাধ্যক- 
স্থলে বহ্যভাবত্ব-রূপে বন্যাভাবের ব্যাপকত্ব ধূমাভাবে গৃহীত হয়। এ 
ব্যাপ্তিকে লইয়া 'বহ্্যভাবব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিধূমবান্‌ পর্বতঃ' 
এইরূপ ব্যতিরেক-পরামর্শ হইবে । কছুথিবীকে পক্ষ করিয়া 
পৃথিবীতরভেদকে যখন সাধ্য করা হইবে তখন গন্ধবত্বাভাবে লাঘবতঃ 
পৃথিবীতরত্বত্ব-রূপেই পৃথিবীতরভেদাভাবের ব্যাপকত্ব গৃহীত হইবে । 
ইহার ফলে পুথিবীতরত্বব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিগদ্ধবতী পৃথিবী 
এইবপ ব্যতিরেক-পরামর্শ হইবে । 
গোত্বাভাবকে সাধ্য করিয়। সাস্নাভাবকে যখন হেতু করা হইবে 
তখন গোত্বত্ব-রূপে গোত্বাভাবাভাবের ব্যাপকত্ব সান্সাত্ব-রূপে 
সাস্নাভাবাভাবে গৃহীত হইয়া গোত্বব্যাপকসাত্মাশৃণ্যোহয়ম্‌ এই প্রকার 
ব্যতিরেক-পরামর্শ হইবে । এইরূপ বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন প্রকারের 
ব্যতিরেকব্যাপ্তিগ্রহ অন্নুপারে পরামর্শ স্থির করিতে হইবে । চিস্তা- 
মণিকার পূর্বোক্ত অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান উভয়কেই 
অনুমিতির কারণ স্বীকার করিয়াছেন । উত্তব্যাপ্তি-ভেদনিবন্ধন 
ব্যাপ্তিজ্ঞান বা পরামর্শ-রূপ অনুমানের বিভিন্নতা স্বীকৃত হইয়া থাকে | 
আমর! অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহ এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তিগ্রহের কথা বলিলাম । 
চাবাকগণ বলেন, কোন প্রকার ব্যাপ্তিগ্রহই অন্ুমিতির কারণ নহে । 
কোনও কার্ধ হইতে হইলে তাহার পূর্বে কারণ থাকা আবশ্যক | 
বাপ্তিগ্রহ-রূপ কার্টি হইবার পূর্বে কোনও কারণ না থাকায় ব্যাপ্তিগ্রহ 
হইতে পারে না। চার্বাকদের এই শঙ্কার উত্তরে 
জরন্লৈয়ায়িকগণ বলেন, ভূয়োদর্শনই৯ ব্যাপ্তিগ্রহের 
কারণ। বিভিন্ন আশ্রয়ে হেতু এবং 


সাধ্যের পুনঃ পুনঃ দর্শনকে ভুয়োদর্শন বলা 
হয়। মহানস, চত্বর, গোশালা প্রভৃতি আশ্রয়ে দি এবং ধূমের 


মতাস্তরে ব্যান্তি- 
গ্রহোপায়প্রদর্শন 
ও তাহার খণ্ডন 





সপ 





১ভুয়ঃ সাধ্যসাধন সহচারদর্শনং ব্যাপ্ডিগ্রাহকমিতি জরনৈয়াকিক সিদ্ধাত্তঃ__ 
অঙগমানগা দাধরী, পৃঃ ৬৩৫। 


৩৮ নব্যন্যায়ে অনুমিতি 


পুনঃ পুনঃ সহচার দর্শন হইতে ধূমে বহ্ির ব্যাপ্তিগ্রহ হয়) 
ভূয়োদর্শনবাদিগণের মত সমীচীন নহে। ভূয়োদর্শন এই শব্দটির 
অর্থ পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, “ভুয়ঃ' এই শব্দটির অর্থ 
নানা | যদি “ভূয়াংসি সাধ্যসাধন-সহচারদর্শনানি' এইরূপ বৃযুৎপত্তি 
অনুসারে ভূয়ন্ত্ব দর্শনের বিশেষণ হয় তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে 
“নানা সহচারদর্শন ।' নানা সহচারদর্শন ব্যাপ্তিগ্রহের পূর্বে থাকিতে 
পারে না। কারণ আত্মসমবেত জ্ঞান, ইচ্ছ! প্রভৃতিযোগ্যবিশেষগুণ- 
সমূহের যুগপৎ উৎপত্তি নৈয়ায়িক বা মীমাংসকগণ কেহই স্বীকার করেন 
না। বিভুসমবেত একটি বিশেষগুণ উৎপন্ন হওয়ার পরক্ষণে অপরটি 
উৎপন্ন হয় একস একাধিক নহে । আমরা ইহাঁও জানি যে, এক একটি 
জ্ঞানের সামগ্রী বিজাতীয় জ্ঞানের বিরোধী হয় । সুতরাং নানা জ্ঞানের 
যুগপছৎপত্তি একই ক্ষণে হইতে পারে না। সমান বিষয়ে বা ভিন্ন 
বিষয়ে যখন দুইটি জ্ঞানের সামগ্রী একই কালে বর্তমান থাকে তখন 
একটির সামগ্ী প্রবল এবং অন্যটির সামগ্রী ছূর্বল হয়। যেজ্ঞানের 
স'মগ্রী প্রবল সেই জ্ঞানটি উৎপন্ন হয়, অপরটি নহে । উদাহরণ স্বরূপ 
দেখান যাইতেছে যে, একই ক্ষণে আত্মাতে যখন সমানবিষয়ের 
প্রত্যক্ষ এবং অন্নুমিতি উভয়ের সামগ্রী থাকে, তখন প্রত্যক্ষই হয়, 
অন্মিতি নহে। কারণ সমানবিষয়ে অন্ুমিতি-সামগ্রী অপেক্ষায় প্রত্যক্ষ- 
সামগ্রী বলবতী হয়। “ঘটবদ্‌ ভূতলম্* এইপ্রকার প্রত্যক্ষ এবং 
অন্ুমিতি-সামগ্রী একক্ষণে থাকিলে তাহার পরক্ষণে ভূতলে ঘটের 
প্রত্যক্ষই হয়। এইভাবে সমান বিষয়ে বিজাতীয় বিভিন্ন-জ্ঞানের 
সামগ্রী থাকিলে গ্রত্যক্ষাদির সামগ্রী বলবতী হওয়ায় 
প্রত্যক্ষই হইবে, অন্মিতি নহে। বিভিন্ন বিষয়ে বিজাতীয় 
বিভিন্ন-জ্ঞানের সামগ্রী থাকিলে পরবর্তী জ্ঞানের সামগ্রী বলবতী হয়। 
“পর্বতো বহিরমান্* এইরূপ অন্ুমিতির পরামর্শাদিঘটিত সামগ্রী এবং 
“ঘটবদ্‌ ভূতলম্‌* এইরূপ প্রত্যক্ষের সন্নিকর্ষাদিঘটিত সামগ্রী একই ক্ষণে 
বিদ্যমান থাকিলে তাহার পরক্ষণে পর্বতে বহির অন্ুমিতি হইবে, 
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ভূতলে ঘটের প্রত্যক্ষ হইবে না | নুৃতরাং সর্বত্র একটি জ্ঞান 
উৎপন্ন হইবে, কোনও ক্রমেই ছুই বা ততোধিক জ্ঞান উৎপন্ন 
হইবে না। 

পূর্বপক্ষবাদিগণ বলেন যে, বিজাতীয় নানাজ্ঞান একক্ষণে 
উৎপন্ন না হইলেও সমানজাতীয় নান! জ্ঞান উৎপন্ন হইতে কোনও বাধা 
হয় না। একই ক্ষণে চাক্ষুষ এবং স্পার্শনাদি প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইতে 
পারে- এইরূপ বহুস্থল দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যাতায়াত 
করিবার সময় পথের পার্খে নান। দৃশ্য দর্শন করি, সঙ্গীত শ্রবণ করি, 
আবার আহার্ধও গ্রহণ করিয়া থাকি । সুতরাং একসঙে একাধিক 
ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইতে থাকে । আবার দেখা যায়, ধান ভানিবার' 
সময় ঢেঁকিশালে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক হাত দিয়! ধান নাড়িতেছে, 
শিশুকে জ্তন্যপান করাইতেছে, মুখে পান চিবাইতেছে, অন্যান্য 
স্ত্রীলোকের কথাবার্তা শুনিতেছে, আবার স্বাসযুক্ত ধানের আত্রাণও 
গ্রহণ করিতেছে । একসঙ্গে বিভিন্ন ইক্দ্রিয়ের সাহায্যে বিভিন্ন 
প্রত্যক্ষ হইতেছে । স্থুতরাং ব্যাপ্রিগ্রহের স্থলেও একক্ষণে নানা 
প্রত্যক্ষাত্বক ভূয়ো-দর্শন থাকা বিচিত্র নহে। ইহার উত্তরে 
আমাদের বক্তব্য এই যে, আপাতদৃষ্টিতে এক সময়ে বিভিন্ন ইন্ড্রিয়ের 
দ্বারা নান৷ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইতেছে মনে হইলেও সেখানে 
বিভিন্ন ক্ষণ বিদ্যমান থাকে । সুতরাং নানা প্রত্যক্ষের যুগপৎ 
উৎপত্তি একই ক্ষণে সম্ভবপর নহে । কোনও পদ্মের 
পাপড়িগুলি ঘখন শ্যচিবিদ্ধ হয় তখন মনে হয় পাপড়িগুলি এক 
সঙ্গেই বিদ্ধ হইয়াছে । বাস্তবিকপক্ষে একটি পাপড়ি বিদ্ধ হইবার পর 
যেমন অপরাপর পাপড়িগুলি বিদ্ধ হয়, সেইরূপ একটি জ্ঞান উৎপন্ন 
হইবার পর অপর জ্ঞানসমূহ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে । কোনও 
ক্রমেই একক্ষণে নানা জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। আমর! জানি, 
ঘট প্রস্ৃতি বস্ত্র প্রত্যক্ষ হওয়ার পূর্বে প্রথমে আত্মার সহিত মনের 
সংযোগ হয়, মনের সহিত চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়ের সংযোগ হয়, অতঃপর 


৪৩ নব্যন্তায়ে অন্গমিতি 


মনঃসংযুক্ত-ইন্দ্রিয় ঘটাদি দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়। এ সংযোগের 
ফলেই ঘটাদির প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঘটপটাদি বিভিন্ন বিষয়ের 
চাক্ষুষ এবং স্পার্শনাদি নান প্রত্যক্ষের একই ক্ষণে একই আত্মাতে 
উৎপত্তি হইতে পারে না। মন অন্ুপরিমাণ, সুতরাং চক্ষুরিক্দ্িয়ের 
সহিত যেইক্ষণে মন সংযুক্ত হইবে থিক সেইক্ষণে অপর ইন্দ্রিয়ের 
সহিত মন সংযুক্ত হইতে পারে না । অপরাপর ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের 

যোগ না হইলে চাক্ষুক্বপ্রত্যক্ষ-দশাতে স্পার্শন কিংবা 
রাসনাদি প্রত্যক্ষের ঘুগপৎ উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। বিভিন্ন 
প্রাত্যক্ষিক জ্ঞানের যৌগপদ্ বারণ করিবার জন্য মনের অধুত্ব স্বীকার 
করা হইয়াছে । জ্ঞানের যৌগ্যপদ্ না থাকায় একই ক্ষণে পুর্বোক্ত 
সহচারের ভূয়োদর্শন থাকিতে পারে না। অতএব, “পবতো বহিঃমান্‌ 
ধুমাৎ ইত্যাদিস্থলে “বহ্িব্যাপ্যো ধুম? এই আকারের ব্যাপ্তিজ্ঞানের 
পূর্বে বহিনমানাধিকরণো ধুমঃ এইরূপ নান! সহচারগ্রহ না থাকায় 
ব্যতিরেক-ব্যভিচার হইবে । 

'ভূয়সাং সাধ্যসাধনানাং সহচারদর্শনম্‌, এইরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকার 
করিলে “ভূয়ঃ, পদার্থটি সাধ্য এবং সাধনের বিশেষণ-রূপে প্রতীয়- 
মান হইবে । এইরূপ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ স্বীকার করিলেও ভুূয়োদর্শন 
ব্যাপ্তিগ্রহের কারণ হইতে পারে না। 'দ্রব্যং পৃথিবীত্বাৎ' এইরপ স্থলে 
যেখানে সাধ্য এবং সাধন একই ব্যক্তি হইবে এবং উক্ত সাধ্য-সাধনের 
সহচার জ্ঞান হইতে ব্যাপ্তিগ্রহ উত্পন্স হইবে, সেখ।ণে সাধ্য এবং 
সাধনের নানাত্ব অসম্ভব । অতএব নানা সাধ্য এবং নান! সাধনের 
সহচার-জ্ঞান ব্যাপ্তিগ্রহের পূর্বে থাকিবে না। ইহার ফলে ব্যতিরেক-. 
ব্যভিচার অবশ্যন্তাবী | | 

যদি সাধ্যসাধন-সহচারের অন্তর্গত অধিকরণে “ভূয় এই 
বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়, তাহাও সঙ্গত হইবে না। কারণ 
যেখানে সাধ্য এবং সাধনের সহচারের অন্তর্গত অধিকরণ একই 
ব্যক্তি হয় সেখানেও ব্যতিরেক-ব্যভিচার হইবে ; *এতদ্ঘটবৃত্তিরাপবান্‌ 


অহুমিতির পরিচিতি ৪১ 


এতদৃঘটবৃত্তিরসাৎ' এইরাপ অনুমানে এতদ্ঘটরূপ একটি ঘটকে আশ্রয় 
করিয়া সহচারগ্রহ হইতে যখন ব্যাপ্তিগ্রহ উৎপন্ন হয় তখন সাধ্য- 
সাধনের নানা-অধিকরণঘটিত সহচারজ্ঞান পূর্বে না থাকায় উক্তস্থূলীয় 
ব্যাপ্তিগ্রহেও ব্যতিরেক-ব্যভিচারের সম্তাবনা রহিল। অতএব দেখা 
যার যে ভুয়োদর্শন হইতে কোনও ক্রমেই ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে 
পারে না। 

এই প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে স্থলবিশেষে ভূয়োদর্শন থাকা সত্বেও 
ব্যাপ্তিগ্রহ হয় না। শত সহজ্র পাথিববস্ততে লৌহলেখ্যত্ব এবং 
পাখিবত্বের সহচার দর্শন থাঁকিলেও হীরক প্রসৃতি পাথিব বস্ততে 
পাথিবত্ব লৌহলেখাত্বের ব্যভিচারী হয় বলিয়া অন্বয়ব্যভিচার 
হইবে । 


ভূয়োদর্শনের কারণতা-বাদিগণ যদি বলেন যে ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন 
সহচার-দর্শনসমুহ একসঙ্গে অবস্থিতিপূর্বক ব্যাপ্তিগ্রহের কারণ না 
হইলেও ভুয়োদর্শনজনিত সংস্কারকে দ্বার করিয়া ভূয়োদর্শন 
ব্যাপ্তিগ্রহের কারণ হয় ; তাহাও সমীচীন নহে । কারণ সমানবিষয়ক 
ব্রণের প্রতি সংস্কার দ্বারা সমানবিষয়ক অনুভব কারণ হয়; 
কিন্তু ব্যাপ্ত্যন্থভবের প্রতি সংস্কার দ্বারা ভুয়োদর্শন যে কারণ হইবে 
তদন্থুকুলে কোনও প্রমাণ নাই । এই যুক্তির বিরুদ্ধে 
জরন্ৈয়ায়িকগণ বলেন, কেবল স্মরণের প্রতি সংস্কার দ্বারা 
পুরবান্থভব কারণ হর না। চেত্রত্ব-প্রকারে চেত্রের প্রাত্যক্ষিক 
অনুভব হওয়ার পরে এ অন্নুভবজন্য সংস্কারকে দ্বার করিয়া 
_এসোহয়ং চৈত্রঃ এইরূপ প্রত্যক্ষবিশেষ-রূপ ষে প্রত্যভিজ্ঞা তাহার 
প্রতিও সংস্কার দ্বার। পূর্বান্ুভবের কারণতা যেরূপ সর্ববাদিসম্মত, 
সেইরূপ প্রত্যক্ষাত্মক ব্যাপ্তিগ্রহের প্রতিও সংস্কার দ্বারা ভূয়োদর্শনের 
কারণতা ত্বীকার করিতে কোনও বাধা নাই । ইহার উত্তরে বক্তব্য 
এই যে, সমানবিষয়ক স্মৃতির বা! প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি সংস্কার ছারা 
পূর্বান্থভব যখন কারণ হয় তখন ততৎ্প্রকারক-তৎসংসর্গক-তদৃবিশেষ্তক 


৪২ নব্যন্তায়ে অন্থমিতি 


স্মৃতি বা' প্রত্যভিজ্ঞার প্রতিও সংস্কার দ্বারা ততপ্রক।রক-তৎসংসর্গক- 
তদৃবিশেষ্যক পূর্বান্নভব কারণ হইয়া থাকে । সুতরাং ব্যান্তির প্রত্যক্ষ 
এবং তাহার কারণ ভূয়োদর্শন সমানবিষয়ক নহে বলিয়া ব্যাপ্তির 
প্রত্যক্ষস্থলে সংস্কার দ্বারা ভুয়োদর্শন কারণ হইতে পারে না। 
ভুয়োদর্শন বলিতে সাধ্য-সাধনের নানা সহচারদর্শন বুঝিতে হইবে । 
ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষে ভাসমান ব্যাপ্তি কেবলমাত্র সহচারম্বরূপ 
নহে, হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্য-ম্ব্ূপ ব্যাপ্তিকে অবলম্বন 
করিয়াই ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হইয়া! থাকে । অতএব ব্যাপ্তির 
প্রত্যক্ষ ও সহচারদর্শন সমানবিধয়ক না হওয়ায় সংস্কার দ্বারা ভয়ো- 
দর্শন ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষে কারণ হইতে পারে না। যদি অসমান- 
বিষয়ক-ভুয়োদর্শনজনিত সংস্কার হইতে ব্যাপ্তিগ্রহ স্বীকৃত হয় তাহা 
হইলে অসমানবিষয়ক ঘটাদিগোচর সংস্কার হইতেও পটাদিবিষয়ক 
স্মরণের আপত্তি হইবে। অতএব সাধ্যসাধনের সামানাধিকরণ্যবিষয়ক 
ভূয়োদর্শন সংস্কারদ্বারাও ব্যাপ্তিগ্রহের কারণ হয় ন1। 

চিস্তামণিকারের মতে যদি ব্যভিচার-জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে 
সকৃৎ অর্থাৎ একটি সহচারদর্শন হইতেও ব্যাপ্তিগ্রহ 
হয়। অতএব ব্যভিচার জ্ঞানের যে বিরহ 
অর্থাৎ অত্যস্তাভাব তৎসহকৃত যে সাধ্যসাধনের 
সহচারজ্ঞান১ তাহাকেই ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় বলা হয়। পুর্বে যে 
আমরা ধুমব্যাপকবহিনসামানাধিকরণ্যবিশিষ্টধুমত্বাদিন্বরূপ ব্যাপ্তির 
কথা বলিয়াছি, উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয় যে ব্যাপকত্ব তদংশে ব্যভি- 
চারজ্ঞান বিরোধী হয়। স্বৃতরাং ব্যভিচারজ্ঞানবিরহ প্রতিবন্ধকের অভাব- 
রূপে ব্যাপকত্বঘটিত-ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ হইবে এবং এ ব্যাণ্তি- 
জ্ঞানে ধুমত্বাংশে সামানাধিকরণ্য বিশেষণ হওয়ায় সামানাধিকরণ্যাত্মক 
সহচারজ্ঞান বিশেষণজ্ঞান-রূপে উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ হইবে । 

» ব্যভিচারজ্ঞানবিরহসহকৃতং সহচারদরশশনং ব্যাপ্তি্বাহকম্--তত্তচিন্তা মণিঃ 
জাগঃ, পৃঃ ৩৭৮, ১ম পংক্তি। 


নব্যমতে ব্যাপ্তি 
গ্রহের উপায়। 


অন্ুমিতির পরিচিতি ৪৩. 


ব্যাপ্তিগ্রহের প্রতিবন্ধক যে ব্যভিচারজ্ঞান তাহা বিভিন্ন 
আকারের হইয়া থাকে । সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব-রূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানে 
সাধ্যাভাববদ্ব-ত্তিত্ব-রূপ যে. ব্যভিচার তাহার জ্ঞানই প্রতিবন্ধক 
হইবে । সেইরূপ তুল্াযুক্তিতে সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব-রূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের 
প্রতি সাধ্যবদন্যবৃত্তিত্ব-রূপ যে ব্যভিচার তাহার জ্ঞানই প্রতি- 
বন্ধক । হেতুমন্নিষ্টাভাবা প্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্য-রূপ যে 
ব্যাপ্তিজঙ্ঞান তাহার প্রতি হেতুমন্লিষ্টাভাবপ্রতিযোগিসাধা-বিষয়ক 
ব্যভিচারজ্ঞানই প্রতিবন্ধক হইবে । কারণ সমান আকারের 
গ্রাহ্হ ও গ্রাহ্াভাব-জ্ঞানের প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকার 
করা হয়; অসমানপ্রকারক গ্রাহা ও তদভাব-জ্ঞানের প্রতিবধ্যপ্রতি- 
বন্ধকভাব স্বীকৃত হয় না। প্রাচীন সম্প্রদায় বলেন, কোনও প্রকার 
ব্যভিচারজ্ঞান থাকিলে কোনওরূপ ব্যাপ্তির জ্ঞান হয় না। সুতরাং 
মনিমন্ত্রাদিগ্তায়ে১ ব্যভিচারজ্ঞানমাত্রই ব্যাপ্তিজ্ঞানমাত্রের প্রতিবন্ধক | 

ব্যভিচারজ্ঞান দ্বিবিধ--ব্যভিচার-নিশ্চয় এবং ব্যভিচার-শঙ্কা । 
যেখানে ব্যভিচারনিশ্চয়ের অনুকুল সামগ্রী না থাকিবে সেখানে 
বাভিচারনিশ্চয়ের অভা ববশতঃ ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে । ব্যভিচারশঙ্কাও, 
ছুইভাবে হইতে পারে--কোনও স্থলে উপ।ধিশঙ্কা হইতেঃ কোনওস্থলে 


সাধাঁরণ-ধর্ম প্রভৃতির জ্ঞান হইতে । ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তিও কোনস্থলে 
অনুকুলতর্ক হইতে, কোনস্থলে ব্যভিচারশঙ্কার নিজন্ব কারণের অভাব 
হইতে হইয়। থাকে । ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তি না হওয়া পধ্যস্ত ব্যাপ্তিগ্রহ 
হইবে না। কারণ ব্যভিচারনিশ্চয়ের ন্যায় ব্যভিচারশঙ্কাও ব্যাপ্তিগ্রহের 


* যেখানে ভাব এবং অভাববুদ্ধি পরস্পরের প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধক হয়, 
সেখানে গ্রান্ৃজ্ঞান এবং গ্রান্থাভাবজ্ঞানের প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকৃত ভয়। 
যেখানে কেবলমাত্র অন্থভব্সিদ্ধ প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব থাকে সেখানে, 
দাহকাধ্যের প্রতি মধিমন্ত্রমহৌধধি যেমন প্রতিবন্ধক হয় সেইরূপ প্রতিবধ্য- 
প্রতিবন্ধকতাব স্বীকার কর! হইয়! থাকে । এই অন্ুভবসিদ্ধ প্রতিবধ্য- 
প্রতিবন্ধককে মনিমন্ত্রাদিন্তায়ে প্রতিবন্ধক বল! হয়। 


টি আপ পাস শসা পি পিপি পাপা পপ 


৪৪ নবান্যায়ে অনুমিতি 


প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে । যেখানে সাধারণ-ধর্ম প্রভৃতির জ্ঞান ব্যভিচার- 
সংশয়ের কারণ হইবে সেখানে তর্কের দ্বারা ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্ত 
হইবে । এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, ধুমো৷ বহিব্যভিচারী ন বা” 
এই সংশয়ের নিবরতক রূপে ধুমো যদি বহিব্যভিচারী স্যাৎ, 
বহিজন্যো ন স্যাৎ) এই তর্ক বহিব্যাপ্যো 
ধূমঃ এই ব্যাপ্তিগ্রহের উপযোগী হইলে 
এ তর্কের মুলীসুত ব্যাপ্তিগ্রহের বিরোধী 
ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তির জন্যও অপর তর্কের অপেক্ষা থাকিবে । 
আবার এ তর্কাস্তরের কারণীভূত ব্যাপ্তিগ্রহের প্রতিকুল ব্যভিচারশঙ্কার 
নিবৃত্তির জন্যও তর্কবিশেষের অপেক্ষা থাকায় অনবস্থা দোষ হয়। এই 
শহ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যেই পর্যন্ত ব্যভিচারশস্কা হইবে সেই 
পর্যন্ত ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য তর্কের আবশ্যকতা । যেখানে 
ব্যাঘাতপ্রধুক্তশঙ্কার উদ্ভব সম্ভবপর নয় সেখানে ব্যাপ্তিগ্রহের অনুকুল 
তর্কের আবশ্বাকতা নাই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, তর্ক ব্যভিচার 
শঙ্কার নিবর্তক হয় বলিয়া ব্যাপ্তিগ্রহের উপযোগী হয়| সুতরাং যে 
স্থলে সাধ্যসাধনের ব্যভিচারশঙ্কার সম্ভাবনা নাই সেইস্থলে বিনা 
তকেই ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে । তত্বচিস্তামণিকারও এই অভিপ্রায়ে 
বলিয়াছেন--“যাবদাশঙ্কং তর্কান্বসরণাৎ'১ 1 প্রসঙ্গতঃ আমাদের 
মনে রাখিতে হইবে তর্ক যেমন ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তি করে 
সেইরূপ অন্ুুমানপ্রমাণের দ্বাবা পবত প্রভৃতি ধমীঁতে বন্ছি প্রভৃতি 
সাধ্যধর্মের সাধনেও সহায়ক হইয়া থাকে। অর্থাৎ তর্কের 
দ্বারা অন্নুগৃহীত ঘে প্রমাণ সেই প্রমাণই সাধ্যসাধনে সমর্থ 
হয়। এইরূপ তর্ককে বিষয়পরিশোধক তর্ক বলা হয়। যদি 
ধূমে বহি ব্যাপ্তিগ্রহ এবং পরামর্শ থাকে তাহা হইলে পর্বত 
প্রভৃতি পক্ষে বহি প্রভৃতি সাধ্যের সংশয়নিবৃত্তির জন্য “পর্বতো 
যদি নিহিঃ স্াৎ তহি নিধুমিঃ স্তাৎ এই বিষয়পরিশোধক তর্ক 


তর্কের 
'আবশ্কতা। 





সপ | সপ কপ ই এ পপ ই ১৯ 


* চিস্তামণিঃ, অন্ুমানগাদাধরী, পুঃ ৬৭৫ | 


অন্মিতির পরাচতি ৪৫- 


সহকারী হইয়া থাকে । অর্থাৎ উক্ত তর্কসহকৃত অনুমান প্রমাণই 
প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের অন্নুমিতিজননে সমর্থ হইয়া থাকে। 
হ্যায়ভাষ্যকারও তর্কের উপযোগিতা দেখাইতে বলিয়াছেন, “তর্কস্ত ন 
প্রমাণাস্তরংঃ প্রমাণানামন্থগ্রাহকঃ১ । 

ব্যাপ্তিজ্ান যেমন অন্ুমিতির কারণ, পক্ষতাও সেইব'প অন্থু- 
মিতির কারণ । তবে পার্থক্য এই ষে, ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামরশশকে দ্বার 
করিয়া অন্মিতির কারণ হয়, পক্ষতা সাক্ষাৎ অন্ুমিতির কারণ হইয়া 
থাকে । পক্ষতা-পদের দ্বার! পক্ষের ধর্মবিশেষকে বুঝিতে হইবে । উক্ত 
ধর্মবিশেষ অর্থাৎ পক্ষ পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত যে 
পক্ষতা উহা জাতি হইতে পারে না । কারণ সামান্য 
বিশেষ প্রভৃতি সামান্যশুহ্া পদার্থও পক্ষ হয়। 
সুতরাং পক্ষতাকে জাত-রূপে গণ্য করা যায় না । পক্ষতা জাতি না 
হইলে পক্ষতার স্বরূপ কি হইবে? এই সমস্যার সমাধানকল্পে বাচস্পতি 
মিশ্রের পূর্ববর্তী প্রাচীননৈয়ায়িকসম্প্রদায় সন্দিপ্ধলাধ্যধর্মত্বকে 
অন্নুমিতির কারণীভূত পক্ষতা বলিয়াছেন । সন্দিগ্ধসাধ্যধর্মত্ব এই 
বাক্যটির অর্থ পর্যালোচন। করিলে “সন্দিপ্ধঃ সাধ্যরূপো ধর্মে! 
যত্র'-এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সংশয়বিষয়ীভূতসাধ্যবত্ই যথাশ্রুত 
অর্থ হয়। কিন্তু এইরূপ অর্থ যুক্তিসি্ধ নহে । কারণ যজ্ঞশালা 
প্রভৃতিতে ভস্ম প্রভৃতি লিঙ্গের দ্বারা অতীত অর্থাৎ বিনষ্ট 
বছর অন্কুমিতি হইয়া থাকে । যদি পুর্বোক্ত সংশয়বিষয়ীভূত 
সাধ্যবত্রকেই পক্ষতা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে উক্ত 
অতীতবহ্ছি-রূপ সাধ্যটি যজ্ঞশালা-রূপ যে পক্ষ তাহাতে থাকে না। 
পক্ষতারূপ কারণ পূর্বক্ষণে না থাকায় অতীতবহ্নির অন্ুমিতি 
হইতে পারে না। শুধু ইহাই নহে। নৈয়ায়িকগণের মতে হুদকে 
পক্ষ করিয়! বহিকে সাধ্য করিয়া যে ভ্রমানমিতি হয় এ অস্ু- 
মিতিও হইতে পারে না। কারণ সংশয়ের বিষয়ীভূত যে বহি 
১ বাৎগ্তায়ন ভাস, ভায়দর্শনঃ অ১, আ১১ হ১। 


পক্ষতার অন্ুমিতি- 
কারণত্। 


:৪৬ নব্যন্থায়ে অন্গুমিতি 


তাহা কখনও হুদ-রূপ পক্ষে থাকিতে পারে না। অতএব সন্দিগ্ধ- 
সাধ্যধর্মত্ব যাহা বলা হইয়াছে সাধ্যসংশয়েই উহার তাৎপর্য্য স্বীকার 
করিতে হইবে । এক্ষণে পক্ষে সাধ্যের সংশয় বলিতে কি বুঝায় তাহা 
আলোচনা করা আবশ্যক | পরত পক্ষক বহিসাধ্যক অন্ুমিতির 
স্থলে “পবতো বহিমান্‌ ন বা” “পর্বতে বহি নঁ বা” “বহিঃ পর্বত- 
নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগী ন বা' এইরূপ বিভিন্ন সংশয়ের মধ্যে যে 
কোনও একটি সংশয় থাকিলেই সংশয়পক্ষতা-বাদিগণ অনুমিতি 
ব্বীকার করেন। ইহার যে কোনও একটিকে 
পক্ষতা শ্বীকার করিলে অপরটি অন্ুমিতির 
কারণ হইতে পারে না। অতএব একটি অন্ুগত- 
ধর্মপুরস্কারে পূবোক্ত সংশয়সমূহকে সংগ্রহ করিয়া সংশয়পক্ষতা ও 
অন্নুমিতির কাধ্যকারণভাব কল্পিত হওয়া প্রয়োজন । এই প্রসঙে 
আমাদের বক্তব্য এই যে, তৎ্প্রকারক-তদ্বিশেষ্যক বুদ্ধির প্রতি তদ- 
ভাবপ্রকারক তরদ্বিশেষ্যক নিশ্চয় যেরূপ প্রতিবন্ধক হয়, সেরপ 
তদভাবপ্রকারক তদ্বিশেষ্যক-বুদ্ধির প্রতিও তত্প্রকারক তদ্বিশেষ্যক 
বুদ্ধি প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে । এবং অসমানবিশেষ্যক হইলেও গ্রাহ্া- 
গ্রাহ্থাভাবাবগাহি জ্ঞানদ্বয়ের প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব প্রাচীন-সম্মত । 
পূর্বে আমরা যে সকল সংশয়ের উল্লেখ করিয়াছি, উক্ত সংশয়সমূহ 
বিরুদ্ধ ভাব এবং অভাব-বিষয়ক হওয়ায় সাধ্যাভাববিষয়ক হইয়াছে। 
গ্রাহ্যাভাবাবগাহিবুদ্ধির প্রতি গ্রাহক নিশ্চয় প্রতিবন্ধক 
হওয়ায় পুর্োক্ত যেকোনও সংশয় পক্ষে সাধ্যপ্রকারক 
নিশ্য়ের প্রতিবধ্য হইবে। স্ুতরাং প্রকৃতপক্ষধমিক প্রকৃত 
সাধ্যপ্রকারক-প্রকৃতসাধ্যতার নিয়ামক-সন্বদ্ধ-সংসর্গক- নিশ্চয়ের 
প্রতিবধ্য যে সংশয় এ সংশয় প্রকৃতপক্ষকপ্রকৃতসাধ্য কপ্রকৃত- 

১ “বিমৃশ্াপক্ষ প্রতিপক্ষাভ্যমর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ (অ ১, আ৷ ১, স্থ ৪১)--এই 
গৌতম ুত্রের অন্তর্গত বিমুশ্ত পদের দ্বার। সাধ্য সংশয় যে অনুমানের অঙ্গ 
তাহ চিত হইয়াছে। 


সংশয় 
পক্ষতা। 


অন্থমিতির পরিচিতি ৪৭ 


সাধ্যতাবচ্ছেদক সংসর্গক যে অন্ুমিতি তাহার কারণ* । এইভাবে 
পুর্বোক্ত প্রতিবধ্যত্ব-রাপ একটি ধর্মঘ্বারা সকল সংশয়কে অনুগত 
করিয়া প্রাচীনগণের অভিপ্রেত সাধ্যসংশয়-রূপ পক্ষতা এবং অন্ু- 
মিতির কার্ধকারণভাব কল্পনা করিতে হইবে । ইহার ফলে 
পূর্বোক্ত সংশয়সমূহের যে কোনও একটি সংশয় অন্ুমিতির পূর্বে 
খাকিলেই অন্ুমিতি হইতে পারিবে । এখন শঙ্কা হইতে পারে যে, 
প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যণিশ্যয়ের প্রতিবধ্য সংশয় যদি প্রকৃতপক্ষে 
প্রকৃতসাধ্যের অন্ুমিতির কারণ হয় তাহা হইলে “নিবহিঃ পর্বতো 
রূপবান ন বা" এই সংশয়ও পর্বতে বঙ্ছ্যন্বমিতির কারণ হইতে 
পারে। কারণ পৃর্বোক্ত সংশয়ে বিশেষ্য যে পর্বত তদংশে নির্বহ্িত্ব 
বিশেষণ হওয়ায় পর্বতধমিক বহিনিশ্চয়ের প্রতিবধ্যত্ব রহিয়াছে। 
উত্ত পর্বতাংশে রূপ এবং রূপাভাব ছইটি বিরুদ্ধকোটি বিশেষণ 
হওয়ায় উহা সংশয়ও হইয়াছে । সুতরাং উক্ত সংশয়ে পূর্বোক্ত 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অনিবার্ধ! এই আশঙ্কার উত্তরে সংশয়- 
পক্ষতাবাদিগণ বলেন, সংশয়পদের দ্বারা পক্ষধমিক-সাধ্যপ্রকারক- 
নিশ্যয়ের প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকবিষয়িতাশূহ্ধত্ব বিবক্ষা করিতে 
হইবে। ইহার ফলে প্রকৃতপক্ষধমিকপ্রকৃতসাধ্যপ্রকারকনিশ্চয়- 
প্রতিবধ্যত্বে সতি তাদৃশনিশ্চয়নিষ্টপ্রতিবধ্যতানিরূপিতপ্রতিবদ্ধকতা- 
বচ্ছেদকবিষয়িতাশৃন্যজ্ঞানত্ব_সংশয়পক্ষতালক্ষণের পর্যবসিত অর্থ 
হইবে । “নিবহিঃ পর্বতো! রূপবান ন বা" এই সংশয়ে পক্ষধমিক- 
সাধ্যপ্রকারকনিশ্চয়ের প্রতিবধ্যত্ব থাকিলেও পুধোক্ত প্রতিবন্ধক- 
তাবচ্ছেদকবিষয়িতা শৃ্যজ্ঞানত্বরূপ' বিশেষ্দল লা থাকায় অতি- 
ব্যাপ্তি বারণ হইবে । ইহার উপরে আশঙ্কা হইতে পারে যে, এরূপ 
লক্ষণ করিলেও পর্বতকে পক্ষ করিয়া বহিনব্যাপ্যকে যখন সাধ্য করা 

১» “য এব ছি সংশয়: পক্ষে সাধ্যসিদ্ধিবিরোধী ধম এবাহছুমানাঙ্গমাবস্তকত্বাৎঃ 


তত্তচিন্তামণির এই উক্তির দ্বার! সংশয়পক্ষত। এবং অন্ুমিতির কাধকারণভাব- 
স্চিত হইয়াছে । তত্বচিন্তামণিঃ) অন্ুমানগাদাধরী, পৃঃ ১৩৭৮। 


৪৮ | নব্যন্যায়ে অন্মিতি 


হইবে তখন “পর্বতো বহ্ছিমান্‌ ন বা” এই সংশয়ে অতিব্যাপ্তি অনিবার্ষ ॥ 
কারণ “পর্বতো বহিমান্‌ ন বা” এই সংশয়ে পর্বতে বহ্িনব্যাপ্যবান্‌*-- 
এইপ্রকার পক্ষধমিক-সাধ্যবত্তানিশ্চয়ের প্রতিবধ্যত্ব এবং প্রতিবন্ধক- 
তাবচ্ছেদক বিষয়িতাশূন্যত্ব উভয়ই রহিয়াছে । এই সমস্যার সমাধান- 
কল্পে সংশরপক্ষতাবা দিগণ পৃর্বোক্ত প্রতিবধ্যতাতে “সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন- 
প্রকারকত্ব-সাধ্যবিশেষ্যকত্ব-এতদন্থতরাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ১ করিয়া বহ্ি- 
ব্যাপ্যসাধ্যকস্থলে ব্ছিমংশয়ে অতিথ্যান্তি বারণ করিয়া থাকেন । 
ন্বানৈয়ায়িকগণ পুর্বোক্তরূপে পক্ষে সাধাসংশয়কে পক্ষতা 
ধীকার করেন না। তাহার! বলেন, যে সমস্ত স্থলে পক্ষে সাধ্যের 
সংশয় হওয়ার পরে ধূম প্রভৃতি লিঙ্গের দর্শন, ব্যাপ্তিস্মরণ 
ইত্যাদ্দিক্রমে পরামর্শের উৎপত্তি হয়, সেই সমস্তস্থলে অনু- 
মিতির পুর্বক্ষণে সাধ্যসংশয় নিবৃত্ত হওয়ায় পূর্বে।ক্ত সাধ্যসংশয়কে 
অন্ুমিতির সাক্ষাৎ কারণ বলা যায় না। 
প্রাচীনগণ যদি পক্ষে সাধ্যের সংশয়কে 
অন্নুমিতির সাক্ষাৎ কারণ না বলিয়া পর- 
পরার কারণ বলিয়া স্বীকার করেন; তাহাও সঙ্গত নহে) 
পরম্পরায় কারণ হইলে সাধ্যসংশয় অন্যথাসিদ্ধ হইবে । যদি 
অন্নমিতি ও সাধ্যসংশয়ের কালিকসম্বন্ধে কার্ষ-কারণভাব স্বীকার 
করা হয়, তাহা হইলে মৈত্রের সাধ্যসংশয় হইতে চৈত্রের অন্ধু- 
মিতির আপন্ত হইবে 1! আরও বক্তব্য এই যে, সাধ্যের সংশয় না 
থাকিলেও কোন কোন স্থলে অন্ুমিতি হইয়া থাকে । যথা, 
আমরা শয্যায় শয়ন করিয়া আছি, এই সময় হঠাৎ মেঘের 


পা গত সপ এ পাপ 


সংশখণক্ষভার 








শপ পাশিপপপপপপশাশশিশীশী শশী 


১ উক্ত নিবেশের ফলে প্ররূত সাধাভাবত্বঃবচ্ছিন্্র প্রকারকত্ব প্রকৃতসাধ্যা- 
বিশেষ্যকত্ব এতদন্যতরাবচ্ছিন্ন। য| প্রকৃতপক্ষে প্ররুঙসাধ্যনিশ্চযত্বব্যাপকপ্রত্ি- 
বন্ধকতানিরূাপত! গ্রতিবধ্যত। তদ্বত্বে মতি প্রকৃতপক্ষে প্ররুতসাধ্যনিশ্চয়-নিষ্ঠ 
প্রতিবধ্যতা নিরূপিত প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদ কীভূতবিষয়িতা শৃন্তজ্ঞানত্বম্-ইহাই 
হইবে সংশয় পক্ষতাবাদিগণের সংশয়পক্ষতার পর্যবসিত লক্ষণ।, 


অক্কমিতির পন্লিচিতি ৪৯ 


গর্জন শুনিতে পাইলাম । এ মেঘধ্বনি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ 
মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে_-এইরূপ অন্তুমিতি হইল। মেঘের অন্ুমিতি 
হইবার পূর্বে "আকাশে মেঘ আছে কিনা' এই প্রকার কোনও সংশয় 
হয় নাই। অতএব আকাশ-বপ পক্ষে সাধ্যসংশয় না থাকিলেও 
মেঘের অনুমিতি হইয়া থাকে । স্থৃতরাং পুর্বোক্ত মেখান্ৃমিতির স্থলে 
ব্যতিরেকব্যভিচার হওয়ায় সাধ্যসংশয়কে পক্ষতা বলা চলে না । 
বাচস্পতিমিশ্র পিষাধয়িষাকে পক্ষতা বলিয়াছেন। সিষাধয়িষা 
বলিতে আমরা কি বুঝি? অন্নুমিতির পুর্বে অন্নুমাতার অন্থমিতি 
করিবার যে ইচ্ছা! হয় সেই অন্ুমিতিবিষয়ক ইচ্ছাকে “সিষাধয়িষা” বলা 
হয়। স্থৃতরাং প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যকে বিষয় করিয়! যে অন্থুমিতি হয় 
তাদৃশ অন্নমিতিবিষয়িণী ইচ্ছাই সিষাধয়িষা । পর্বতকে পক্ষ করিয়া 
বহ্ছিকে সাধ্য করিয়া যখন অন্থুমিতি করা হইবে, তখন “পর্বতে 
বহ্য্যন্থমিতি ভায়তাম্‌” “পর্বতে প্রত্যক্ষাগ্ভতিরিক্তবহিজ্ঞানং জায়তাম্, 
এই সকল ইচ্ছাই অন্থমিৎস৷ হইবে । ন্যায়বাত্তিক- 
কার উদ্দ্যোতকর১ এবং বাচস্পতিমিশ্রের মতে 
পক্ষে সাধ্যনিশ্চয় থাকার সময় যদি সিষাধয়িষা থাকে 
তাহা হইলে অন্ুমিতি হয়, সিষাধয়িষা! না থাকিলে অন্ুমিতি হয় না। 
এইজন্যই বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে, ইন্ড্রিয়াদির দ্বারা পরিদৃষ্ট 
বস্তরও অন্ুমিৎসা বিদ্যমান থাকিলে অন্ুমিতি হইয়! থাকে । অর্থাৎ 
বহ্ছির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবার পর যদি কোনও ব্যক্তির অন্ুমিতি 
করিবার ইচ্ছ! হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষের পরে আবার বহি 
অন্ুমিতি হয় । সিষাধয়িষা না থাকিলে চিৎকারাদি লিঙ্গের দ্বার! 
কাহারও চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষগোচর হস্তী প্রভৃতির অন্ুমিতি হয় না২। তত্ব 


ইচ্ছাপক্ষত। ও 
তাহার খণ্ডন । 


১ «বুভূৎসাবতে দ্বিতীয়াজিজদর্শনাৎ'-_স্তারবান্তিক, ১অ, ১আ'১ ৫স্থ। 
« অতএব প্রত্যক্ষপরিকলিতমপ্যর্থমন্্রমানেন বৃভূৎসম্তে তর্করপিকাঃ ন ছি 


করিণি দৃষ্টে চীৎকারেণ তমহুমিমতেইস্থমাতার ইতি বাচস্পতিবচনয়োর- 
. 


নও নব্যক্তায়ে অন্গমিতি 


চিস্তামণিকার এই মত স্বীকার করেন না। মেঘগর্জন শ্রবণের 
পর “আকাশ মেঘাচ্ছন্ন” এই: আকারের ষে অন্ুমিতি হয় সেখানে 
অস্থুমিতির পূর্বে অন্ুমিৎসার অবকাশ থাকে না। অতএব চিস্তামণিকার 
কেবল মাত্র সিষাধয়িষাকে পক্ষতা ন1 বলিয়া" সিষাধয়িষা"বিরহ- 
সহকৃত-সিদ্ধির-অভাবকে পক্ষতা-স্বীকার করিয়াছেন । উক্ত রূপে 
“সহকৃতান্ত' বিশেষণ নিবেশ করিবার ॥ফলে সিষাধয়িষাথাকিলে পক্ষে 
সাধ্যনিশ্যয় থাকার সময়েও পক্ষে সাধ্যের অন্গমিতি হইতে পারিবে । 

“সিষাধয়িষাবিরহ-সহকৃত, এখানে সহকৃত- 
টন পদের অর্থ সমানাধিকরণ। স্ৃতরাং সামানাধি- 

করণ্য-সম্বদ্ধে সিষাধয়িষা-বিরহ-বিশিষ্ট যে সিদ্ধি 
তাহার অভাবই পক্ষতা । পক্ষতার লক্ষণে সিষাধয়িষাবিরহ-সিদ্ধির 
বিশেষণ, সিদ্ধি সিষাধয়িষাবিরহের বিশেষত এবং “বিরহ” পদটি 
অত্যস্তাভাবের বোধক। যেখানে সিষাধয়িষা থাকিবে না 
অথচ পরামর্শকালীন সিদ্ধি থাকিবে সেখানে সিষাধয়িষা-বিরহ- 
বিশিষ্ট-সিদ্ধি থাকার ফলে অন্ুমিতি হইবে না। উক্ত সিষাধয়িষা- 
বিরহ-বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাব তিন প্রকারে হইতে পারে । যেখানে 
সিদ্ধি ও সিষাধয়িষা পরামর্শকালে থাকিবে না সেখানে বিশেষ্তীভূত 
সিদ্ধি না থাকার ফলে সিষাধয়িষা-বিরহ-বিশিষ্ট-সিদ্ধভাব-রূপ পক্ষতা 
থাকায় অন্নুমিতি হইবে । যেখানে পরামর্শকালে সিষাধয়িষা এবং 
সিদ্ধি উভয়ই বিদ্যমান থাকিবে মেখানে বিশেষণীভৃত-সিষাধয়িষা- 
বিরহ না! থাকায় বিশেষণাভাব-নিবন্ধন সিষাধয়িষ৷ বিরহ-বিশিষ্ট- 
সিদ্ধির অভাব থাকিবার ফলে অন্মিতি হইবে । এবং যেখানে 
সিষাধয়িষা রহিয়াছে, অথচ সিদ্ধি নাই সেখানে বিশেষণীভূত 
সিষাধয়িষার বিরহ এবং বিশেস্তীভূত সিদ্ধি এই ছুইটির অভাব প্রযুক্ত 
বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাব থাকায় অন্ুমিতি হইবে 1 পক্ষতা-লক্ষণের 


_বিরোধঃ--তন্চিস্তামণিকার কর্তৃক উদ্ধত বাচস্পতির মত। পক্ষতা, 
জাগদীশী, পৃঃ ৬২৮। 


অকুমিতির পরিচিতি ৫১ 


অন্তর্গত সিদ্ধি-পদের দ্বার! প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের নিশ্চয়কে বুঝিতে 
হইবে। তত্বচিস্তামণিকারের মতে - প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের 
যে অন্কুমিতি তাহার. প্রতি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের নিশ্চয় প্রতি- 
বন্ধক হইয়া থাকে ।*মুতিরাং অন্নুমিতি সিদ্ধির প্রতিবধ্য হইবে । সিদ্ধি 
থাকিবার সময়ে সিষাধয়িষা থাকিলে অন্ুমিতি হয় বলিয়া কেবল- 
মাত্র সিদ্ধিকেঞ্জ প্রতিবন্ধক না বলিয়া সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধিকে 
প্রতিবন্ধক বলা হইয়াছে ।« একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি পরিফার 
করা যাইতেছে । আমরা জানি যে, হস্ত, পদ প্রভৃতি কোনও 
অঙ্গের সঙ্গে বহর সংযোগ ঘটিলে সেই অঙ্গ দগ্ধ হইয়! থাকে, 
কিন্ত বহিছর সহিত চন্দ্রকান্তমণি যুক্ত হইলে দাহ হয় না। এখন 
ইহাই চিস্তনীয় যে, বহিরসংযোগ থাকা সত্বেও কেন দাহ হয় না? এই 
সমস্যার সমাধানকল্পে - মীমাংসকগণ বলেন যে, বহ্ছিতে একটি 
দাহান্ুকূল শক্তি থাকে, এ দাহিকাশক্তি চন্দ্রকাস্তমণির দ্বারা বিনষ্ট 
হওয়ায় বির সংযোগ ঘটিলেও দাহ হয় না। এস্থলে ইহা স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে যদি চন্দ্রকাস্তমণির প্রতিকূল স্ুর্যকাস্তমণি উপাস্থত 
থাঁকে তাহা হইলে তাহার প্রভাবে চন্দ্রকাস্তমণি থাকা সত্বেও বহিগতে 
পুনরায় দাহান্ুকূল শক্তি উৎপন্ন হয়। স্ৃতরাং বহর কার্ধ যে 
দাহার্দি তাহার কোনও ব্যাঘাত হয় না। নৈয়াধ়িকগণ 
কিন্তু মীমাংমকগণের এই মত সমর্থন করেন না। কারণ 
মীমাংসকগণের এই মত দ্বীকার করিলে বন্ি প্রভৃতি পদার্থে অনস্ত 
শক্তির উৎপত্তি এবং ধ্বংসকল্পনা-নিবন্ধন মহাগৌরব হয়। এইজন্য 
তাহারা বহ্্যাদি পদার্থে শক্তি কল্পনা করেন না। তাহাদের মতে 
দাহ-কার্ষের প্রতি বহি যেমন কারণ সেইরূপ চন্দ্রকান্তমণি 
প্রভৃতির অভাবও বহর সহযোগী কারণ রূপে স্বীকৃত; ম্ৃতরাং 
বহিঃর ম্যায় উত্ত, মণির অভাবও দাহ-কার্ধের প্রতি কারণ হইবে । 
যে কার্ধের প্রতি যাহার অভাব কারণ হয় সেই কার্ধের প্রতি 
সে অবশ্যই প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। নুতরাং নৈয়ায়িকগণের মতে, 


৫২ নব্ন্তায়ে অন্গমিতি 


দাহ-কার্ষের প্রতি চত্দ্রকাস্তমণি প্রভৃতির প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই স্বীকৃত 
হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি মণি দাহ-কার্ষের 
প্রতিবন্ধক হয় তাহ! হইলে সৃর্ধকাস্তমণি প্রভৃতির উপস্থিতিকালে 
চন্দ্রকাস্তমণি থাকা সত্বেও দাহ হয়কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য 
এই যে, স্বর্ধকাস্তমণিকে উত্তেজক স্বীকার করিয়া উক্ত উত্তেজকের 
অভাববিশিষ্ট চন্দ্রকাস্তমণিকে দাহার্দি কার্ষের প্রতিবন্ধক স্বীকার 
করিতে হইবে । নব্যনৈয়ায়িকগণ প্রতিবন্ধকীভৃত অথবা 
কারণীভূত পদার্থে যে অভাব বিশেষণ হইয়া থাকে এ অভাবের প্রতি- 
যোগীকে উত্তেজক বলিয়াছেন । উত্তেজকাভাববিশিষ্ট চন্দ্রকাস্তমণি 
দাহ-কার্ষের যেরূপ প্রতিবন্ধক হয় সিষাধয়িষা-বিরহবিশিষ্টসিদ্ধিও 
সেইরূপ অন্নুমিতির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া তাদৃশ সিদ্ধির অভাব 


অন্মিতির কারণ হইবে । 
প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের অন্ুমিতি এবং সিদ্ধি ছইভাবে 


হইয়া থাকে--(১) পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে ও (২) পক্ষতাবচ্ছেদক- 
সামানাধিকরণ্যমাত্রে। সকল পক্ষে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যের 
অন্ুমিতি বা সিদ্ধি হইলে এ সিদ্ধি বা অন্ুমিতিকে পক্ষতাবচ্ছেদকা- 
বচ্ছেদে সিদ্ধি বা অন্ুমিতি বলা হয় ॥। গুণবত্বকে হেতু করিয়া 
“ঘটে! দ্রব্যম্* এই প্রকার অন্নুমিতি বা সিদ্ধি হইলে তাহাই 
হইবে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সিদ্ধি ব। অন্ুমিতি। এই অন্ৃমিতিতে 
ঘট পক্ষ, দ্রব্যত্ব সাধ্য, এবং সম্বন্ধরূপে সমবায় প্রতীয়মান হয় ' 
প্রস্তাবিত স্থলে সকল পক্ষে অর্থাৎ ঘটে সাধ্য দ্রব্যত্ব" 
সমবায়-সম্বন্ধে থাকায় পক্ষতাবচ্ছেদক যে ঘটত্ব তাহার দ্বারা উক্ত সমবায় 
সপ্বন্ধ অবচ্ছেছ্য হইয়া থাকে । ্ুুতরাং ঘটত্বাবচ্ছেগ্ত সমবায়-সম্বদ্ধকে 
বিষয় করিয়া উক্ত অন্মিতি হওয়ায় এ অন্ুুমিতিকে অবচ্ছেদ্দকাব- 
চ্ছেদে অন্মিতি বলা হয়। সাধ্যতাবচ্ছেদক-সংসর্গাংশে পক্ষতা- 
বচ্ছেদক ধর্মের অবচ্ছেগ্ত্ব যাহা ভাসমান হয়, এ অবচ্ছেছ্ত্ব-ধর্মটিকে 
কেহ কেহ প্রতীতিসিদ্ধ স্বরূপসম্বদ্ধববিশেষ বলিয়াছেন । জগদীশ 


অনুমিতির. পরিচিতি &৩ 


বা গদাধরের মতে উহাকে ব্যাপকত্ব বলা হইয়াছে । গদাধরের 
মতে এ ব্যাপকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাংশে সংসর্গরূপে বিষয় হয়। 
জগরদ্দীশের মতে সম্বন্ধের প্রতিযোগী যে সাধ্য তদংশে উক্ত ব্যাপকত্ব 
সংসর্গ-রূপে ভাসমান হইয়া থাকে । “পর্বতো বহ্নিমান্‌ ধুমাৎ' এইস্থলে 
যদি পর্তত্বাবচ্ছেদে সিদ্ধি বা অন্বমিতি হয় তাহা হইলে এ জ্ঞান ভ্রম 
হইবে । কারণ বহ্িসংযোগ বা বহি কখনও ধমিতাবচ্ছেদক যে 
পর্বতত্ব তাহার ব্যাপক হইতে পারে না । 

যেখানে পক্ষের একদেশে সাধ্যের অন্ুমিতি বা সিদ্ধি হয়, 
এ সিদ্ধি বা অন্নুমিতিকে পক্ষতাবচ্ছেদকীভূত ধর্মের সামানাধিকরণ্য- 
মাত্রাবগাহিনী বলা হইয়৷ থাকে । এইপ্রকার সিদ্ধি বা অন্ুমিতির 
স্থলে শুদ্ধপর্বতত্ব রূপে পর্বতস্বর্ূপ পক্ষের একদেশে শুদ্ধসংযোগত্বধর্ম- 
পুরস্কারে সংযোগ-সম্বন্ধকে বিষয় করিয়া “পর্বতো বহিমান্য এই 
আকারের সিদ্ধি বা অন্মিতি হয়। 

পূর্বে আয়রা ফে সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতার কথা বলিয়াছি, এ 
প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাবও বিভিন্নরূপে বলিতে হইবে। পর্বতত্বাবচ্ছেদে 
বহি্চির যখন অন্ুমিতি হইবে সেই অন্ুমিতির প্রতি পর্বতত্বাবচ্ছেদে 
যে সিদ্ধি সেই সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হইবে । পরবতত্বসামানাধি- 
করণ্যমাত্রে যখন বহ্ছির অন্থমিতি হইবে, এ অন্নুমিতির প্রতি কিন্তু 
'সিদ্ধিমাত্রই অর্থাৎ পর্তত্বাবচ্ছেদে সিদ্ধি এবং পর্বতত্বসামানাধিকরণ্য- 
মাত্রে সিদ্ধি উভয়বিধ সিদ্ধিই প্রতিবন্ধক হইবে । এইভাবে 
প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব অনুসরণ করিয়া! অন্নুমিতি এবং তাদৃশসিদ্ধয- 
ভাবরাপ পক্ষতার কার্ধকারণভাব ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পনা করিতে 
হইবে। 

পক্ষতা এবং অন্ুুমিতির কার্ধকারণভাবপ্রসঙ্গে ইহাও বলা 
আবশ্যক যে পর্বত প্রভৃতি পক্ষকে বিশেষ্য করিয়া সাধ্যকে বিশেষণ 
করিয়া যে অন্ুমিতি হইবে এ অন্ুমিতির প্রতি পক্ষবিশেষ্যক- 
সাধ্যপ্রকারক প্িদ্ধি প্রতিবন্ধক হইবে । তুল্য যুক্তিতে যেখানে 
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সাধ্যকে বিশেষ্য করিয়া পক্ষকে বিশেষণ করিয়া পর্বতে 
বহি এই আকারের সাধ্য বিশেষ্ক অন্ুমিতি হইবে সেই 
অন্নুমিতির প্রতি পর্বতে বহিঃ এই আকারের সাধ্যবিশেষ্যক- 
পক্ষপ্রকারক সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হইবে । কিন্তু পর্বতো বহিমান্‌? 
এই আকারের পক্ষবিশেষ্যক সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হইবে না। কারণ 
অনুমিতির প্রতি সমানাকার যো সন্ধি এ সিদ্ধিই প্রতিবন্ধক হয় । 
দীধিতিকার সাধ্যবিশেষ্তক অস্কুমিতির প্রতি সিদ্ধিমাত্রকে 
প্রতিবন্ধক বলিয়া অতঃপর সাধ্যের প্রসিদ্ধি অর্থাৎ প্রতীতি মাত্রকেই 
প্রতিবন্ধক স্বীকার করিয়াছেন । এইস্থলে আমাদের মনে রাখিতে 
হইবে, অন্বয়ব্যাপ্তিঘটিত অন্বয় পরামর্শ হইতে কখনও সাধ্যবিশেষ্যক 
অন্মিতি হইতে পারে না। যেহেতু অন্বয়ব্যাপ্তিসমূহের অন্তর্গত প্রত্যেক 
ব্যাপ্তিই সাধ্যঘটিত হয়। সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব-রূপ ব্যাপ্তির 'অভাবাংশে' 
সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বরূপ-ব্যাপ্তির “সাধ্যবৎ' এই অংশে এবং হেতুব্যাপক- 
সাধ্যসামানাধিকরণ্য-রূপ ব্যাপ্তির সামানাধিকরণ্যাংশে সাধ্য বিশেষণ 
হইয়াছে । স্থতরাং যে-কোনও অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতে হইলেই 
সাধ্যের বিশেষণ না হইয়া উপায় নাই । অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান বা] অন্বয় 
ব্যাপ্তিঘটিত পরামর্শ হইতে হইলেই সাধ্যের প্রসিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যের 
জ্ঞান অবশ্যই হইবে। স্বতরাং এইসব ক্ষেত্রে সাধ্য প্রসিদ্ধ হওয়ায় সাধ্য- 
বিশেষ্যক অন্ুমিতি হইতে পারে না । এখন সমস্থা৷ এই যে, পরামর্শের 
পরে সাধ্যবিশেষ্যক অনুমিতি যাঁদ অগ্রসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এ 
অন্ুমিতিকে গ্রহণ করিয়া সাধ্যপ্রসিদ্ধির প্রতিবন্ধকত্বকল্পনা অনর্থক । 
এই সমস্যার সমাধানকল্পে বলিতে হইবে, ব্যতিরেকসাধ্যকস্থলীয় 
ব্যতিরেকব্যাপ্তিঘটিত পরামর্শের পরে যে ব্যতিরেকসাধ্যক 
অন্ুমিতি হয় এবং সেই অন্থুমিতি যদি সাধ্যবিশেষ্তক হয় 
তাহা হইলে এ অনুমিতির সহিত সাধ্যপ্রসিদ্ধির প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধক- 
ভাব কল্পনা করিতে হইবে । “হুদো ধূমাভাববান্‌ বহযভাবাৎ' ইত্যাদি 
ব্যতিরেক অর্থাৎ অভাবসাধ্যকস্থলে ব্যতিরেকব্যান্তি-ঘটিত পরামর্শ 
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হইতে ব্যতিরেকসাধ্যক অহুমিতি হইয়া থাকে । উত্তস্থলে “ধৃমব্যাপকব- 
হ্যভাববান্‌ হুদঃ এইরাপ ব্যতিরেকপরামর্শ হইতে অন্কমিতি ২হয়। 
সাধ্যের প্রসিদ্ধি না থাকিলে পৃর্বোস্ত ব্যতিরেকপরামর্শজন্য অন্নুমিতি 
হইতে কোনও বাধা থাকে না। আমর! জানি যে “পর্বতো বহিমান্‌ 
ধূমাৎ' প্রস্ৃতি ভাবসাধ্যকস্থলে সাধ্যাভাবব্যাপকীভূতাভাব প্রত্তি- 
যোগিত্বরূপ ব্যতিরেকব্যান্তি ব্বীকৃত হইলেও “পৃথিবীতরেভ্যে। ভিগ্যাতে 
গন্ধবত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে পৃথিবীতরত্বব্যাপকাভাবপ্রতিযোগিত্বকে যেরূপ 
ব্যতিরেকব্যাপ্তি বলিয়া স্বীকার করা হয় সেইরূপ ধূমাভাব প্রভৃতি 
ব্যতিরেকসাধ্যকবহ্ভাবপ্রস্ৃৃতিব্যতিসেকহেতুক স্থলে ধুমত্ব-ধর্ম- 
পুরস্কারে সাধ্যাভাবকে বিষয় করিয়া বহিত্ব-রূপে হেতুর অভাবকে 
বিষয় করিয়া ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হয়। সুতরাং এই সকল 
ব্যতিরেকসাধ্যকস্থলীয় ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানে প্রকৃতসাধ্য বিশেষণ- 
রূপে ভাসমান হয় না। ব্যতিরেকব্যাপ্তি-ঘটিত পরামর্শে সাধ্যতাব- 
চ্ছেদক-রূপে সাধ্য বিষয় হয় না বলিয়া ব্যতিরেকসাধ্যক অন্নুমিতিকে 
অপ্রসিদ্ধসাধ্যক অন্মিতি বলা হয়। এইজন্যই ব্যতিরেকসাধ্যক 
অন্ুমিতির প্রতি সাধ্যপ্রসিদ্ধিকে প্রতিবন্ধক স্বীকার করা হইয়াছে ॥ 
ফলে ব্যতিরেকপরামর্শদশায় যদি কোনও প্রকারে ধূমাভাব প্রভৃতি 
ব্যতিরেক সাধ্যের জ্ঞান হয় তাহা হইলে “হৃদে! ধূমাভাববান্* এই 
আকারের পক্ষবিশেষ্যক-সাধ্যপ্রকারক অন্থুমিতিই হইবে, “হুদে 
ধূমাভাবঃ এইপ্রকার সাধ্যবিশেষ্যক অন্নুমিতি হইবে না। 

এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধির 
অভাবকে পক্ষত1 বলিলে সিদ্ধিকালে সিষাধয়িষা থাকিলে অন্নুমিতি 
হইলেও যেখানে সিঙ্ষধিয়িষা৷ হওয়ার পরে লিঙদর্শন, ব্যাপ্তিশ্মরণ 
ইত্যাদিক্রমে সিদ্ধ্যাত্মক-পরামর্শ উৎপন্ন হইয়া তাহার পরক্ষণে 
অনুমিতি হয় সেইস্থলে সিদ্ধাত্মক পরামর্শের পূর্বে সিষাধয়িষা নষ্ট 
হওয়ায় পরামর্শকণে অনুমিতি হইতে পারিবে না। এই আশঙ্কার 
উত্তরে সিদ্ধান্তিগণ বলেন যে পূর্বোক্ত ছিক্ষণ বা ব্রিক্ষণ-অস্তরিত 
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অন্নুমিৎসার স্থলে পরামর্শের পরে আর একটি সিষাধয়িষা উৎপন্ন 
হইয়া অন্নুমিতি উৎপন্ন হইবে । সিদ্ধির সমানাধিকরণ সিষাধয়িষা 
না থাকিলে কোনওক্রমেই সিদ্ধযাত্বক পরামর্শের পরক্ষণে অন্ুুমিতি 
হইবে না। কেহ কেহ বলেন সিষাধয়িষা যেরূপ সিদ্ধির 
প্রতিবন্ধকতাতে উত্তেজক হয় সেইরূপ সিষাধয়িষার যোগ্যতাও 
উত্তেজক হইবে । ইহাদের অভিপ্রায় এই যে, যে স্থলবিশেষে 
সিষাধয়িষার উৎপত্তির পরে লিঙ্গদর্শন, ব্যাপ্তিস্মরণ ও পরামর্শ উৎপন্ন 
হইবে, সেইস্থলে অন্থমিৎসানাশের অনস্তর যাবৎকালমধ্যে অন্ুমিতি 
হয় সেই কাল ও উত্তেজক হইবে। তাহাদের মতে অজহংস্বার্থলক্ষণার 
দ্বারা সিষাধয়িষা এবং সিষাধয়িষোপলক্ষিত পুর্বোস্তকাল-_-এতছুভয়ই 
সিষাধয়িষা পদের অর্থ। অতএব যখন পরামর্শের পূর্বক্ষণে অথবা! 
পরামর্শের পূর্বপূর্বক্ষণে সিষাধয়িষার বিনাশ হইবে, সেইস্থলে 
[সষাধয়িষা না থাকিলেও সিষাধয়িষা-পদের দ্বারা উপলক্ষিত কাল 
বিদ্যমান থাকায় পরামর্শক্ষণে সিষাধয়িষা-যোগ্যতা-বিরহবিশিষ্ট সিদ্ধ্য- 
ভাবস্বরূপ পক্ষতা বর্তমান থাকার ফলে দ্বিত্রিক্ষণাস্তরিত সিষাধয়িষার 
স্থলে সিদ্ধ্যাত্মক পরামর্শের উত্তরক্ষণে অন্নুমিতি সম্পন্ন হইতে পারিল। 

পক্ষতার প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সিদ্ধির 
প্রতিবন্ধকতাতে সিষাধয়িষা যেরূপ উত্তেজক হইয়া থাকে সেইরূপ 
সিদ্ধিধমিক অপ্রামাণ্যজ্ঞানও সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতাতে উত্তেজক হইবে । 
স্বতরাং সিষাধয়িষা-বিরহবিশিষ্ট-সিদ্যভাব যেমন পক্ষতা-রূপে 
অ্নুমিতির কারণ সেইরূপ অপ্রামাণ্যগ্রহাভাববিশিষ্ট সিদ্ধাভাবকেও 
স্বতন্ত্রভাবে অন্ুমিতির কারণ স্বীকার করিতে হইবে । 

পক্ষতার উপসংহারে আমাদের আলোচনা করিতে হইবে 
যে, অনুমিতির কারণ বলিয়া বিবেচিত উক্ত পক্ষতা কোন্‌ 
আশ্রয়ে থাকিয়া অন্নুমিতির কারণ হইবে? কার্ষের সমানাধিকরণ 
না হইলে কোন পদার্থই কারণ হয় না। যদি বলাহয় যে 
সমবায়-সন্বন্ধে অন্থমিতি যেরূপ জীবাত্মাতে উৎপন্ন হয় সেইরূপ 


অন্থমিতির পরিচিতি ৫৭ 


তাহার কারণ পূর্বোক্ত সিদ্ধ্যভাবও স্বরূপ-সম্বন্ধে জীবাত্মাতে থাকিয়াই 
কারণ হইবে । এইরূপ হইলে অন্থমিতি এবং তাহার কারণ পুর্বোক্ত 
সিদ্ধভাব সমানাধিকরণ হইল বটে কিন্তু এ সিদ্ধ্যভাবকে পক্ষতা বলা 
হয় কেন? পক্ষতা-শব্দের ব্যুৎপত্তি পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, 
“পক্ষের ভাব'পক্ষতা এই বুযুৎপত্তি অনুসারে পক্ষে বর্তমান ধর্মবিশেষকেই 
পক্ষতা বলিতে হইবে। স্ৃতরাং পুর্বোক্ত সিদ্ধ্ভাব জীবাত্মাতে 
থাকিয়া কেমন করিয়া পক্ষতা হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য 
এই যে, পর্ধতো বহিঃমান্* এই অন্থুমিতি সমবায়-সম্বন্ধে যখন আত্মাতে 
থাকে তখন বিশেত্ত্ব-সম্বন্ধে এ অন্মিতি পর্বত প্রভাত পক্ষেও থাকে। 
সিদ্ধি সমবায়-সম্বন্ধে আত্মাতে থাকিয়া আত্মসমবেত অন্থমিতির 
যেরূপ প্রতিবন্ধক হয় সেইরূপ বিশেষ্যতা-সম্বন্ধে অনুমিতির প্রতিও 
বিশেষ্যতা-সম্বন্ধবে সিদ্ধি পক্ষে বিদ্ধমান থাকিয়া! প্রতিবন্ধক হয়| 
অতএব, বিশেষ্যত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকসিদ্ধযভাবত্বরূপে পুবৌক্ত 
সিদ্যভাব অন্ুমিতির কারণ হওয়ায় এ সিদ্ধ্যভাব-রূপ পক্ষতা তৎ- 
পুরুষীয় স্বপ্রতি-যোগিনিরূপিত-বিশে্যত্ব-ভাববত্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে 
পক্ষে বিগ্ভমান থাকিয়াও তৎপুরুষীয় অন্নুমিতির কারণ হয় বলিয়া 
পক্ষের ধর্ম অর্থাৎ প্রবুৃত্তিনিমিত্ত হইতে পারিল । সিষাধয়িষাবিরহ- 
বিশিষ্টসিদ্ধভাব পক্ষত৷ হিসাবে যেরূপ অন্ুমিতির কারণ হয় 
সেইরূপ সমানবিষয়ক অন্ুমিতির প্রতি প্রত্যক্ষসামণ্ী প্রতিবন্ধক 
হয় বলিয়! অন্মিৎসাবিরহবিশিষ্ট প্রত্যক্ষসামগ্ীর অভাবও সমান 
বিষয়ক অন্নুমিতির প্রতি স্বতন্ত্রভাবে কারণ হইবে । 

যজ্ৰপত্যুপাধ্যায় “সিষাধয়িষাবিরহসহকৃতসাধকমানাভাবো যত্রান্তি 
স পক্ষ£ চিস্তামণির এই পক্ষতালক্ষণের অন্যরূপ অর্থ করেন । তাহার 
যজ্ঞপত়্যুপাধ্যায়ের মতে “সাধক'পদের সহিত “মান' পদের দ্বম্ব সমাস 
মত ও তাহার করিয়া! সাধকমান শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। এ সাধক- 
ঈর পদটি এখানে করণ বাচ্যে বুঞ্-প্রত্যয় করিয়া 
লিষ্পন্ন, মান শব্দটি ভাববিছিত লুট্‌ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন । উক্ত 


&৮ নব্য্ভায়ে অন্গমিতি 


ব্যুৎপত্তি অনুসারে সাধক-পদের অর্থ সিদ্ধিবিশেষের জনক অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষসামগ্রা, মানপদের অর্থ সিদ্ধি। সিদ্ধি যেমন অনুমিতির প্রতি- 
বন্ধক হয় সেইব্নপ প্রত্যক্ষসামগ্রীও সমানবিষয়ক অন্গুমিতির প্রতিবন্ধক 
হইয়া থাকে। ইহার ফলে সিদ্ধিও প্রত্যক্ষসামগ্রী এতদন্যতরে অভাব 
পক্ষতা। সিদ্ধি বা! প্রত্যক্ষসামগ্রী-কালের সিষাধয়িষা থাকিলেঅন্ুমিতি 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইজন্য সিদ্ধি ও প্রত্যক্ষসামগ্রী এতদন্য তরাংশে 
“সিষধযিষাবিরহ সহকৃত' “বিশেষণটি' দেওয়া হইয়াছে। 'স্থৃতরাং 
উপাধ্যায়মতে সিষাধয়িষাবিরহসহকৃতসিদ্ধিপ্রত্যক্ষসামগ্রী এতদন্যতরের 
অভাব অন্নুমিতির কারণীতভূপক্ষতা-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে । 

নিম্নলিখিত তিনটি কারণে এই মত সমর্থনযোগ্য নহে । প্রথমতঃ, 
অন্যতরাংশে যে সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টত্ব বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে, 
তদস্তর্গত সিষাধয়িষাবিরহকে অন্থগতরূপে নিবেশ করা যায় না। কারণ 
সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতাতে যেরূপে যে সকল সিষাধয়িষা৷ উত্তেজক হয় 
প্রত্যক্ষসামগ্রীর প্রতিবন্ধকতাতে ঠিক সেইরূপে সেই সকল সিষাধয়িষ! 
উত্তেজক হয় না । আমর] জানি, সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতাঁতে 'প্রত্যক্ষাতি- 
রিক্তং পর্বতে বহিকজ্ঞানং জায়তাম্* এই সকল ইচ্ছা উত্তেজক হইয়া 
থাকে, কিন্ত এ সকল ইচ্ছা প্রত্যক্ষসামগ্রীর প্রতিবন্ধকতাতে উত্তেজক 
হয় না) কেবলমাত্র অন্থুমিতিত্ব-প্রকারক ইচ্ছাই উত্তেজক হইয়া থাকে । 
স্বতরাং অন্কুগত-রূপে সিষাধয়িযাবিরহকে নিবেশ করিবার উপায় নাই । 

দ্বিতীয়তঃ, আত্মনিষ্ঠতাদৃশান্যতরাভাবের অন্তর্গত সিদ্ধির অভাবকে 
সমবায়-সম্ব্ধে, এবং ইন্ড্রিয়সন্নিকর্ষাদিঘটিত প্রত্যক্ষসামগ্রীর অভাবকে 
স্বজনকাদৃষ্টবত্তা প্রস্তুতি সম্বন্ধে নিবেশ করিত হইবে । উক্ত নিবেশের 
ফলে অনুগত লক্ষণ হইতে পারে না। 

তৃতীয়তঃ, তদ্ঠিন্নভিন্নত্ব-স্বরূপ অন্যাতরত্বের অন্তর্গত সিদ্ধিভেদ এবং 
তাদৃশ সামগ্রীভেদ, এতদ্বভয়ের বিশেষ্যবিশেষণ ভাবে বিনিগমনাবিরহ 
প্রযুক্ত তাদৃশাগ্যতরত্ব-পুরস্কারে একটি অনুগত লক্ষণ কর! সম্ভবপর নছে। 
এই সকল দোষহুষ্ট হয় বলিয়! এই মত দীধিতিকার খণ্ডন করিয়াছেন। 


খঅনস্থমিতির পরিচিতি ৪৯ 


প্রগল্ভমতে পরামর্শ অন্নুমিতির কারণ । পক্ষতা অন্ুমিতির 
সাক্ষাৎ কারণ নহে, উহা! পরামর্শনিষ্ঠাহুমিতিজনকতার অবচ্ছেদক 
মাত্র । স্বতরাং পক্ষতাবিশিষ্ট পরামর্শ অহ্মিতির কারণ । এখন 
আশঙ্কা হইতে পারে যে, পক্ষতাবিশিষ্ট পরামর্শকে যদি অন্নুমিতির 
কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলে বিনিগমনাবিরহ প্রযুক্ত. 
পরামর্শবিশিষ্টপক্ষতা অন্থমিতির জনক হইবে ন! কেন? ইহার 
উত্তরে প্রগল্ভ বলেন যে অন্ুমিতির করণ যে ব্যাপ্তি- 
জ্ঞান, তৎ ব্যাপারত্ব-লিঙ্গের দ্বারা পরামর্শে অন্ুমিতি 
জনকত্ব উভয়বাদি-সিদ্ধ; কিন্তু পক্ষতার কারণত্ব সিদ্ধ 
নহে। স্বতরাং পরামর্শের অন্মিতি জনকত্ব-পক্ষে বিনিগমনা থাকায় 
এ জনকতার অবচ্ছেদকরূপেই অন্নুমিতির প্রতি পক্ষতার উপযোগিতা 
স্বীকার করিতে হইবে । এই মতও সমীচীন নহে। বিশিষ্টবুদ্ধি 
সামান্তের প্রতি বাধনিশ্যয় প্রতিবন্ধক হয়; স্তরাং বাধনিশ্য়ের 
অভাবকে অন্বয়ব্যতিরেক-সিদ্ধ কারণ বলিয়া যেরূপ সকলেই স্বীকার 
করেন, সেইর্প অন্থমিতির প্রতিও সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হওয়ায় সিদ্ধির 
অভাবে অন্নুমিতির অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকার ফলে সিদ্যভাবকেও 
অন্ুমিতির স্বতন্ত্র কারণ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
এইভাবে অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ কারণ যে পক্ষতা তাহাকে কারণতাব- 
চ্ছেদক স্বীকার করিলে ঘটাদিকার্য স্থলেও যথাসম্ভব দণ্ডাদিনিমিত্ত- 
কারণের এবং কপালাদি সমবায়িকারণের কারণতাবচ্ছেকত্ব-প্রসঙ্গ 
অবশ্যন্তাব। । অতএব পক্ষতাকেও পরামর্শের হ্যায় অবশ্যই স্বতন্ত্র 
কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । 

প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসকগণ সিদ্ধভাব-রূপ পক্ষতাকে অন্ুমিতির 
কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে 
চক্ষুঃসন্নিকর্ষাদি প্রত্যক্ষসামগ্রী বর্তমান থাকিলে 
প্রাত্যক্ষিক নিশ্চয়ধারা যেরূপ উৎপন্ন হয় সেরূপ 
পরামর্শাদিঘটিত অন্কুমিতিসামগ্রা থাকিলে অনুমিতি-ধারা উৎপন্ন 


প্রগল্ভমত ও 
তাহার খণ্ডপ। 


প্রভীকর মত ও 
তাহার খণ্ডন । 


৬০ সব্যগ্ভায়ে অন্তমিতি 


'ছইতে কোনও বাধা নাই । প্রাত্যক্ষিক নিশ্চয়ের পরে প্রত্যক্ষ 
নিশ্চয় হওয়া যেরূপ সম্ভব অন্ুমিত্যাত্সক নিশ্চয়ের পরে অন্নুমিতি 
হওয়া! সেইরূপ সম্ভব । অতএব সিদ্যভাব-রূপ পক্ষতাকে অস্থমিতির 
কারণ স্বীকার করার কোনও প্রয়োজন নাই । এইস্থলে ইহাও 
বল। আবশ্যক যে, পরার্থান্মান-স্থলে সিদ্ধি থাকিলে সিদ্ধসাধন বা! 
অর্থান্তরদোষনিবন্ধন অন্ুমিতি হয় না। 

ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, পরার্থাহ্বমানে সিদ্ধসাধন- 
রূপ-দোষনিবন্ধনই হউক অথবা অর্থাস্তর-রূপ-দোষনিবহ্ধনই হউক 
অন্ুমিতি হয়না বলিয়া প্রভাকর সম্প্রদায় যখন স্বীকার করেন তখন 
পরার্থীন্ুমানস্থলীয় সিদ্ধিকে অবশ্যাই অন্ুুমিতির প্রতিবন্ধক বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবে । যে বস্ত থাকিবার ফলে উত্তরক্ষণে যে কার্ষের 
উৎপত্তি হয় না সেই কার্ষের প্রতি সেই বস্তকে প্রতিবন্ধক বলা হয়। 
সিদ্ধির পরক্ষণে অন্থমিতির উৎপত্তি হয় না_-ইহা৷ প্রভাকর মীমাংসক- 
গণও স্বীকার করেন । স্থতরাং পরার্থান্মানে অন্মিতির প্রতি সিদ্ধির 
প্রতিবন্ধকতা ত্বীকার করিতে হইবে । যদি স্থলবিশেষে অন্ুমিতির 
প্রতি সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতে হয়, তাহ! হইলে অন্ুমিতি- 
সামান্চের প্রতি সিদ্ধির প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করাই সমীচীন । প্রত্যক্ষ- 
ধারা উৎপন্ন হইলেও প্রতিবন্ধক থাকার ফলে অন্ুুমিতি-ধারা উৎপন্ন 
হওয়াব উপায় নাই। সিদ্ধি অন্ুমিতির প্রতিবন্ধক স্বীকৃত হওয়ায় 
সিদ্ধাভাব অবশ্যই অন্ুমিতির কারণ হইবে । সিদ্ধি থাকা সত্বেও 
সিষাধয়িষা থাকিলে অন্ুমিতি হয়; স্থতরাং সিষাধয়িষ! বিরহসহকৃত - 
সিদ্ধাভাবকে অন্নুমিতির কারণীভূত পক্ষতা বলিয়। স্বীকার করিতে 
হইবে । পরামর্শ যেমন সাক্ষাৎ অন্নুমিতির কারণ, পক্ষতাও সেইরূপ 
অন্ুমিতির কারণ হওয়ায় একই ক্ষণে একই আত্মাতে পক্ষতা 
ও পরামর্শ প্রভৃতি সামগ্রী থাকিলে ঠিক পরবর্তা ক্ষণে এ আত্মাতে 
প্রকৃতান্থুমিতি উৎপন্ন হইবে । 


দ্বিতীয় অন্যায় 
অন্ুমিতির লক্ষণ 


লক্ষণ বলিতে আমরা কি বুঝি? লক্ষ্য পদার্থের যাহা অসাধাঁরণ' 
ধর্ম তাহাকেই লক্ষণ বলা হয়। যে ধর্মটি লক্ষ্যতাবচ্ছেদকের 
সমনিয়ত অর্থাৎ লক্ষ্যতাবচ্ছেদকের ব্যাপক হইয়! ব্যাপ্য হয় 
তাহাকেই অসাধারণ ধর্ম বলে। অতিব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি এবং 
অসম্ভব এই ভ্রিবিধদোষ৯ হইতে মুক্ত যে ধর্ম তাহাই লক্ষ্যতাব- 
চ্ছেদকের সমনিয়ত হইয়া থাকে । উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলিতে 
পারি যে, ঘট পদার্থ লক্ষ্য হইলে লক্ষ্যতাচ্ছেদক ধর্ম হইবে ঘটত্ব, 
কন্ধুগ্রীবাদিমত্্রূপ-ধর্মটি পূর্বোক্ত দৃষণত্রয় রহিত হওয়ায় ঘটত্ব রূপ 











১ অলক্ষ্যবৃত্থিত্বকে অতিব্যাণ্ডি বল হয়। লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোযগ্রন্ত 
হইলে এঁলক্ষণকে হেতু করিয়া! লক্ষ্যকে পক্ষ করিয়া! লক্ষ্যেতরভেদকে 
সাধ্য করিয়া যে অহ্মান হইবে, উজ্ত অস্থমানে হেতুটি ব্যতিচারদোষ 
দুই হইয়া থাকে । যথ| ঘটে! ঘটেতরেত্যে! ভিগ্রো গুণবন্াৎ? এইক্প 
অনুমানস্থলে লাধ্যাভাবের আশ্রয় যে পটাদি তাহাতে গুণবন্ব-হেতুটি বিদ্যমান 
থাকে বলিয়! হেতুটি ব্যতিচার-দোবছ্ষ্ট হয়-_ইহাই অতিব্যাপ্তির দূষকতা? 
বীজ। নুতরাং গুণবন্ত ইতরভেদের অনুমাপক লক্ষণ হইতে পারেন! ।' 
লক্ষাবস্্ বিশেষে লক্ষণ বৃত্তি না হুইপে অব্যাপ্তি দোষ হয়। অব্যাপ্তি- 
দোবগ্রত্ত লক্ষণকে হেতু করিয়া! ইতরতেদাস্থমান করিতে হুইলে উক্তহ্েতু 
সকল পক্ষে ন! থাকায় হেতুটি ভাগাসিদ্ধিদোষে দুষ্ট হয়। যথা “ঘটে ঘটে- 
তরেভেয। ভিহ্বে৷ নীলত্বাৎ' এইরূপ অশ্ুমানে নীলত্ব হেতুটি সকল ঘটে থাকে ন 
বলিয়া নীলত্ব-হেতুটি ভাগাসিহ্ব হইয়! থাকে | ইহাই অব্যান্তির দৃষকত] বীজ ।. 
অতএব নীলত্ব ঘটস্বের ইতরতেদানুমাপক লক্ষণ হইতে পারে ন!। যদি কোনও 
লক্ষ্যবস্ততে লক্ষণসমন্থয় ন! হুয় তাহা! হুঈলে অসম্ভব হইবে । লক্ষণটি যদি 
অসম্ভব দোষগ্রন্ত হয়, তাহ! হইলে এঁ লক্ষণকে হেতু করিয়। লক্ষ্যকে পক্ষ করিয়া 


সই, নব্যস্ভায়ে অন্ুমিতি 


ধর্মের সমনিয়ত হইবে । ফলে কক্ধুগ্রীবাদিমত্রূপধর্মটি ঘটের লক্ষণ 
হইল । 

আচার্ষগণ ইতরভেদান্ুমাপক এবং ব্যবহারৌপয়িক এই দ্বিবিধ 
লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন । যে লক্ষণের দ্বার লক্ষ্য পদার্থ হইতে 
অলক্ষ্য অর্থাৎ লক্ষ্যবহিভূ্তি পদার্থের ভেদ লক্ষ্যে অনুমিত হয় তাহাকে 
ইতরভেদান্মাপক লক্ষণ বলা হয়। উদাহরণত্বরূপে বলা যাইতে 
পারে যে, কণুগ্রীবাদিমত্্-রাপ লক্ষণ দ্বারা ঘটবাপ পদার্থটি ঘটেতর পট, 
মঠ প্রভৃতি পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। স্বৃতরাং উহাকে 
ঘটের ইতরভেদান্মাপক লক্ষণ বলা হইয়া থাকে । তুল্য যুক্তিতে 
ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাগা হিজ্ঞানজন্তজ্ঞানত্ব-রূপ যে অন্ুমিতির লক্ষণ 
তাহাকে হেতু করিয়া অন্ুমিতি-পদার্থটি অন্ুমিতি ভিন্ন যে প্রত্যক্ষ 
প্রভৃতি অনুভূতি তাহা হইতে পুথক্‌ বলিয়া গৃহীত হয়। সুতরাং 
ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাবগা হিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বকে অন্নুমিতির ইতরভেদান্থু- 
মাপক লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। এইরূপ অন্নুমিতিকরণত্বকে 
অনুমানের লক্ষণ বলা হয়। 

এক্ষণে আমরা ব্যবহারৌপয়িক লক্ষণের বিষয় আলোচন! 
করিব । ঘট, পট, প্রভৃতি ব্যবহারের অন্কূল যে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি 
ধর্ম তাহাদিগকে ব্যবহারৌপয়িক লক্ষণ বলে। দীধিতিকার উক্ত 
ব্যবহারৌপয়িক লক্ষকে স্বরূপ১ বলিয়াছেন । ঘটত্বকে যেমন স্বরূপ 


লক্ষ্যেতরভেদকে সাধ্য করিয়া অহ্থমান করিতে হইলে হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধি 
দোষে ছুষ্ট হইবে। যথ! ঘটে! ঘটেতরেভ্যো৷ ভিন্নঃ তন্তলমবেতত্বাৎ এইস্থলে 
তন্তলমবেতত্ব-ছেতু পক্ষে না থাকার হেতু শ্বরূপাপিদ্ধি-দোষে ছুষ্ট হইয়া থাকে। 
ইহাই অপস্ভবের দূষকত] ৰীজ। স্থওরাং তন্ধসমবেতত্ব ঘটের লক্ষণ হইবে না। 

১ 'ম্ব্ তত্রপঞ্চেতি স্বরূপম্‌._-এইক্প বুযুৎপত্তি করিলে অভিন্ন অর্থে 
স্বক্পপশবেের ব্যবহার দেখা যায় । যথ। খটস্বক্সপ দ্রব্য এইক্সপ বাললে ঘটাতিস্ন 
ভ্রব্যকেই বুঝায়। কিন্তু “ন্বন্ত ব্ূপং স্বক্ষপম্‌*--এইরপ ব্যুৎপত্তি করিলে শ্বব্ূপ 
শব্দের বার! ঘটাদিপদের প্রবৃত্তিনিমিত্তকে বুঝিতে হইবে। 


অস্কুমিতির লক্ষণ ৬৩ 


বলা হয় সেইরূপ ভাবও বলা হইয়া থাকে। কারণ ঘট, পট 
ইত্যাদি পদের উত্তর ভাবার্থে বিহিতত্ব প্রন্ভৃতি প্রতায় হইতেই ঘটত্ব, 
পটত্ব প্রভৃতি ধর্ম পাওয়া যায়। ব্যবহারের মাধক বলিয়াই উত্ত 
ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ধর্ম সমুহ প্রবৃত্তিনিমিত্ত নামে অভিহিত হয়| 
অতএব, যে ধর্ম স্বরূপ বা ভাব ব৷ প্রবৃত্তিনিমিত্ত বলিয়া গণ্য হয় 
তাহাই ব্যবহারৌপয়িক লক্ষণ হইবে । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, কণ্ুতগ্রীবাদিমত্ব যেরূপ ঘটাদি-পদার্থের 
অসাধারণ ধর্ম, সেইরূপ ঘটত্বাদিও ঘটাদি-পদার্থের অসাধারণ 
ধর্ম । স্থতরাং কন্ধুগ্রীবাদিমত্ব এবং ঘটত্ব এই উভয়ের মধ্যে 
একটিকে ঘটের লক্ষণ এবং অপরটিকে ঘটের স্বরূপ বলিয়া 
বর্ণনা করিবার তাৎপর্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব যে, 
“লক্ষণস্বরাপপ্রামাণ্যার্দিভিঃ১ এই অন্নুমিতি গ্রন্থ সন্দর্ভে দীধিতিকার 
যে লক্ষণ শবের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার দ্বারা ইতরভেদানুমাপক 
লক্ষণকে বুঝিতে হইবে । স্বরূপ ব্যবহারৌপয়িকলক্ষণ হইলেও 
ইতরব্যাবর্তক নহে। ঘট-পদার্থের স্বরূপ যে ঘটত্ব তাহা কখনও 
ইতরভেদাহৃমাপক লক্ষণ হইতে পারে না। কারণ ঘটত্বকে ইতর- 
ভেদানুমাপক লক্ষণ স্বীকার করিলে “ঘটে! ঘটেতরেভ্যা ভিন্নে। ঘটত্বাৎ। 
ইত্যার্দি ন্যায়ের অন্তর্গত “ঘটত্ববাং-শ্চায়ম* এইরূপ উপনয় বাক্য২ 

১ দীধিতিঃ, অন্ুমানগাদাধরী, পৃঃ ৪৩। 

খ্য।রের ঘটক চতুর্থ-উপনয় বাক্য সম্বন্ধে নবীন এবং প্রাচীনদের মধ্যে 
মতবিরোধ আছে। নবীনদের মতে 'বহ্রিব্যাপ্য ধূমবাংশ্চায়ম্‌” এইরূপ ব্যাপ্তি- 
বিশিষ্টহেতুমৎপক্ষবোধক বাক্যকে উপনয় বাক্য বলে। প্রাচীনগণ এইব্প উপনয় 
বাক্য শ্বীকার করেন না। তাহাদের মতে উদাহরণ বাক্য হইতেই ব্যাপ্থির 
বোধ হওমায় উপনয়বাক্যজন্ত বোধে ব্যাপ্ডির ভানের কোনও আবশ্তকতা নাই । 
নতরাং ধুমবান্‌ পর্বতঃ ইতাদি পক্ষধর্মতার উপস্থাপক বাক্যই উপনয়বাক্য। 
যেরূপ ঘটো! ঘটঃ এইরূপ বাক্যস্থলে উদ্দেশ্ট তাবচ্ছেদক এবং বিধেয়তাবচ্ছেদ ক 
এক হওয়ায় শব্ষবোধ হয় না সেইক্ষপ “বটস্কবাংস্চায়ম্? এই উপনয়বাক্য স্থলে ও 
উদ্বেশ্ততাবচ্ছেদক এবং বিধেয় অভিন্ন, হওয়ায় শান্দবোধ হইতে পারে ন|। 


৬৪ নব্যস্তায়ে অঙ্ুমিতি 


প্রাচীন মতে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঘটত্বপ্রকারক-ঘটবিশেষ্যক 
শাববোধের জনক না হওয়ায় উক্ত উপনয়বাক্যের প্রয়োগ হইতে 
পারে না। তুল্য যুক্তিতে অন্নুমিতিত্ব ও অন্নুমিতির ইতরভেদাহ্মাপক 
লক্ষণ হইতে পারে না। অতএব পরামর্শের জগ্যতাবচ্ছেদক 
অস্থুমিতিত্বকে অন্ুমিতির স্বরূপ এবং অন্ুুমিতির জনকতাবচ্ছেদক 
পরামর্শত্ব১ বা ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বকে অনুমান পদার্থের স্বরূপ বলা হয় । 

এখন আমর! অন্মিতির লক্ষণের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব । 
তত্বচিস্তামণিকার অন্মানপরিচ্ছেদের অন্তর্গত অন্ুমিতিপ্রকরণে 
“ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যজ্ঞানম'_- এইরূপ অন্ুমিতির লক্ষণ 
করিয়াছেন । যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়, পক্ষধরমিশ্র, রঘুনাথশিরোমণি প্রত্ৃতি 
পরবর্তা টীকাকারগণ উক্ত লক্ষণের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া লক্ষণ- 
বাক্যের অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন । 

উপাধ্যায় মতে অন্মিতিলক্ষণ-বাক্যের অন্তর্গত “ব্যাপ্তিবিশিষ্ট- 
পক্ষধর্মতা” এই অংশে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপদের সহিত পক্ষধর্ম-পদের কর্ম- 
ধারয়সমাস স্বীকৃত হইয়াছে । সমাসবদ্ধ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম-পদের 
উত্তর ভাববিহিত তল্‌ প্রত্যয় করিয়া ব্যাপ্তিবিশিষ্ট- 
পক্ষধর্মতা এই বাক্যটি নিষ্পন্ন হয় । ব্যাপ্তিবিশিষ্ট- 
পক্ষধর্মতার সহিত উক্ত লক্ষণের অন্তর্গত প্রথম 
জ্ঞান-পদের ষষ্টীতৎপুরুষ সমাস হইয়াছে । লুপ্ত 
যষ্ঠীবিভক্তির দ্বারা অবগাহিতা-ব্ব্প আর্থব উপস্থিতি হওয়ার ফলে 


যজ্তপতুপাধ্যায়ের 
মতে অন্নমিতি 
লক্ষণের ব্যাখ্যা 


১ ম্বরূপং লক্ষণগ্রহোপযোগি অন্গমিতিকারণতাবচ্ছেদকরূপং তচ্চ লিজ- 
পরামর্শত্বম্‌*, গাদাধরী,অন্ুযানগাদাধরী, পৃঃ ৪৩। 

*ব্যাপ্তিবিশিষ্টশাসৌ পক্ষধর্মশ্চেতি ব্যাণ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম:, তন্ত ভাবে! 
ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতা, ব্যাপ্তিবিশিই্পক্ষধর্মতায়। জ্ঞানং ব্যাপ্ডিবি শিষ্টপক্ষধর্মতা- 
জ্ঞানম্। ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ষতাজ্ঞানেন জন্যং ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্তম্‌ । 
ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যং তৎ জ্ঞানঞ্চেতি ব্যাপ্তিবিশিউ্উ-পক্ষধর্মতাজ্ঞান- 
জন্তত্ঞানম্‌। ইহাই উপাধ্যায় সম্মত লক্ষণ বাক্যের বাৎপন্তি 


অনুমিতির লক্ষণ ৬ 


তাদৃশ পক্ষধর্মতা-পদার্থ উক্ত অবগাহিতাতে নিরূপিতত্-সম্বন্ধে অন্বিত" 
হইবে । এখানে অবগাহিতা-শব্দের অর্থ বিষয়কত্ব । “ঘটহ্য জ্ঞানং 
ঘটজ্ঞানম্* এইরাপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিলে যেরূপ ঘটবিষয়ক- 
জ্ঞানের বোধ হয় সেরূপ প্রকৃতস্থলেও ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাবিষয়ক- 
জ্ঞানের বোধ হইবে । 

কর্মধারয়সমাস-স্থলে বিশেষ্পদাথে বিশেষণ-পদার্থের অভেদ- 
সম্বন্ধে অন্বযবোধ হয় । উদাহরণস্বরূপ বল! যায় যে “নীলঞ্চ তদুৎ- 
পলঞ্চেতি নীলোৎপলম্‌* এইরূপ কর্মধারয়সমাস হইলে উৎপল-পদার্ধে 
নীল-পদার্থ অভেদসম্বন্ধে অন্বিত হওয়ায় “নীলাভিম্ন উৎ্পল' এইরূপ 
অন্বয়বোধ হয়। প্রকৃতস্থলেও ব্যাপ্তিবিশি্-পদটি বিশেষণ এবং 
পক্ষধর্ম-পদটি বিশেষ্য । ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পদার্থের পক্ষধর্ম-পদার্থে অভেদ- 
সম্বন্ধে অন্বয় হওয়ায় ব্যাপ্তিবিশিষ্টাভিন্নপক্ষধর্ম এইরূপ অর্থ প্রতীয়মান 
হইবে । তছুত্তর ভাববিহিত তল্‌ প্রত্যয় করিলে ব্যপ্তিবিশিষ্টাভিন্নপক্ষ- 
ধর্মত্ব-রূপ যে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মের প্রবৃত্তিনিমিত্ত তাহার বোধ হয়-_ 
ইহাই সাধারণ নিয়ম । যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের মতে কর্মধারয়োত্তর ভাব- 
প্রত্যয়ের স্থলে বিশেষ্যপদার্থবৃত্তি যে অসাধারণ ধর্ম তাহাতে বিশেষণ, 
পৃদার্থবৃত্তি ষে অসাধারণ ধর্ম তাহার সামানাধিকরণ্যেরও বোধ হয়, 
কেবল একপদার্থাভিম্ন যে অপরপদার্থ তাহার প্রবৃত্তিনিমিত্ত মাত্রের 
নহে। প্রকৃতস্থলে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ও পক্ষধর্ম-_-এই পদঘ্ধয়ের কর্মধারয় 
সমাস স্বীকৃত হইয়াছে এবং সমাসবদ্ধ পদের উত্তর ভাবার্থে তল্‌ 
প্রত্যয় বিহিত হওয়ায় পক্ষধর্মত্ব-রূপ যে একপদার্থতাবচ্ছেদক তাহাতে 
ব্যাপ্তিবিশিষ্টত্ব-রূপ ষে অপরপদার্থতাবচ্ছেদক তাহার সামানাধিকরণ্য 
প্রতীত হইবে । অতএব ব্যাপ্তিবিশিষ্টত্বসমানাধিকরণপক্ষধর্মত্ববিষয়ক- 
জ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞান_-তাহাই উপাধ্যায়মতে অন্ুমিতির নিষ্কৃষ্ 
লক্ষণ'ছইবে । এইজগ্যই দীধিতিকার উপাধ্যায়মতের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 


শসা আল পক সদ 





১ পদার্থবৃত্তি থে অসাধারণ ধর্ষ তাহাকে পদার্ধতাবচ্ছেদক বলে । 
€& 


৬ নব্যন্তায়ে অন্গুমিতি 


বলিয়াছেন, 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টত্বপক্ষধর্মত্বোভয়সামানাধিকরণ্যাবগাহি- 
জ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বমর্থঃ৯ 1” আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয়, দীধিতিকার 
উক্ত সামানাধিকরণ্য এবং লক্ষণের অন্তর্গত প্রথমজ্ঞানপদার্থের 
সাক্ষাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাব দেখাইয়াছেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে 
বুঝা যাইবে যে তাহা হইতে পারে না। কারণ প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদক যে 
ধর্ম অর্থাৎ প্রকৃত্যর্থে ভাসমান যে অসাধারণধর্ম ততস্বরূপ-ভাবার্থে ভাব- 
বিহিত ত্ব বা তল্‌ প্রতায়ের অন্কশীসন থাকায় উক্ত সামানাধিকরণ্য 
পক্ষধর্মপদোত্তরবর্তা ভাবপ্রত্যয়ের দ্বারা লভ্য হয় না। মুতরাং 
জ্ঞানের সহিত সামানাধিকরণ্যের সাক্ষাৎ অন্বয় হইতে পারে না২। 
ব্যাপ্তিবিশিষ্টত্বের সমানাধিকরণ যে পক্ষধর্মতা তাহারই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
উক্ত জ্ঞানপদার্থের সহিত অন্বয় বিবক্ষিত। ইহাই দীধিতিকারের 
ব্যাখ্যাত উপাধ্যায়সম্মত অন্নুমিতি লক্ষণের তাৎপর্য । 

এখন আমরা ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য ও পক্ষধর্মতা-_-এই ছুইটি পদার্থ- 
সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। “ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য' পদের অন্তর্গত 
ব্যাপ্তি-পদের দ্বারা অন্নুগতরূপে অন্বয়ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেকব্যান্তি 
গৃহীত হইবে । এই সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানাস্তকর্মধারয়পক্ষে বিশেষ 
ভাবে আলোচনা করিব। নব্যনৈয়ায়িকগণ বৈশিষ্ট্যপদের দ্বারা 
সবত্র সম্বন্ধকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে সংযোগ, 
সমবায়, কালিক এবং স্বরূপ--এই চারিটি সম্বন্ধই অধিকরণতা 
এবং বৃত্তিতার নিয়ামক হইয়া! থাকে । উদাহরণধপ্প বলা যায় যে, 
“সংযোগেন ঘটবদ্‌ ভূতলম্‌*-_এখানে সংযোগসদ্বন্ধে ঘটরূপ পদার্থটি 


১ দীধিতিঃ, অনুমান গাদাধরী, পৃঃ ৪৬। 
* কারণ সামানাধিকরণ্য বিশেষ্য নহে, পক্ষধর্ষতাংশে বিশেষণ হইয়াছে । 
বিশেষ্য পদার্থের সাক্ষাৎ সন্ধে পদার্থাস্তরের সহিত অন্বয় হয়, বিশেষণের 


নহে। অতএব, পদার্থ; পদার্থেনৈবান্থেভি ন তু পদার্থিকদেশেন,_-এই 
নিয়মাহুসারে সামানাধিকরণ্য পদার্থের একদেশ হওয়ায় জ্ঞানের সহিত লাক্ষাৎ 


সম্বন্ধে অন্বত হইতে পারে না। 


অন্থমিতির লক্ষণ ৬৭ 


ভূতলরূপ অধিকরণে বিদ্তমান থাকায় সংযোগসম্বন্ধ বৃত্তিতার নিক্ামক 
হইবে। উক্ত সংযোগনসন্বন্ধকে ঘটের ঠবশিষ্ট্য- বলা হয়। “সমবায়েন 
ঘটব কপালম্‌'__এইস্থলে কপালে ঘটের যে সমবায়সন্বন্ধ প্রতীত 
হয় উত্ত সমবায়সম্বন্ধকেই ঘটের বৈশিষ্ট্য বলা হয়। এইরূপ 
কালো ঘটবান্‌্'--এখানে কাল-১রূপ অধিকরণে ঘট কালিকসম্বন্ধে 
থাকে । স্থতরাং কালিকসম্বন্ধকেই ঘটের বৈশিষ্ট্য বলা হয় । প্রকৃত- 
স্থলে ব্যাপ্তিপদার্থটিকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই ব্যাপ্তি 
অভাবন্বরূপ বা *বৃত্তিত্বস্বরূপই হয়। সুতরাং “বহ্িব্যাপ্যো ধুমঠ, 
ইত্যাদি স্থলে ধূমাদিহেতুতে ব্যাপ্তির ষে সম্বন্ধ প্রতীত হয়__এঁ সন্বন্ধ 
সংযোগ, সমবায় বা কালিক হইতে পারে না; অতএব বুত্তিতার 
নিয়ামক হিসাবে বিশেষণতাবিশেষ অর্থাৎ স্বরূপসন্বন্ধকেই ব্যাপ্তির 
বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যাকক-ন্বরূপ- 
সম্বন্ধের অহ্যে'গী ধূমাদি হেতু এবং প্রতিযোগী ব্যাপ্তি। অতএব 
ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যাত্মক যে ্বরূপসম্বন্ধ তাহা ব্যাপ্তিপ্রতিযোগিক এবং হেতু 
যে ধূমাদি তদহৃযোগিক হইবে । 

পক্ষধর্মতা বলিতে আমরা কি বুঝি? পক্ষস্ত ধর্মতা পক্ষধর্মতা 
অথবা পক্ষে ধর্মতা_-এই ছৃইভাবে পক্ষধর্মতা পদটি নিষ্পন্ন হইতে 
পারে। ষষ্ঠী অথবা সপ্তমী বিভক্তির অর্থ নিরূপিতত্ব । স্বতরাং 


*১ন্যায়মতে জন্তবস্ত্রমাত্রে এবং মহাকালে কালিকপসন্বদ্ধে জ্রব্যাদি সাতটি 
পদার্থ থাকে। পরমাণু এবং গগন প্রভৃতি নিত্যপদার্থে কালিকসম্বন্ধে কোনও 
পদার্ঘই থাকে না। কারণ নিত্যবস্তর কালোপাধিতা স্বীকৃত নহছে+ জন্চবস্তরই 
কালোপাধিত! শ্বীকূত। সাধারণতঃ কূর্য, চন্দ্রম! প্রভৃতির স্পন্দমনকে আশ্রয় 
করিয়া ক্ষণ, মুহূর্ত প্রভৃতি খণ্ডকাল গৃহীত হইয়া থাকে । নৈয়ায়িকগণ 
ক্রিয়াকে কালের উপাধিরূপে স্বীকার করিলেও অগ্দ্রব্য, জন্মজ্ঞান প্রস্ৃতি 
গুণকেও বিশেষ বিশেষ স্থলে কালোপাধিরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। যে 
সব বস্ত কালোপাধি লেই সকল বস্তর দ্বার! উপহিত কালই খণ্ডকাল বলিগ।" 
গৃহীত হয়। নিরূপাধিক মহাকালকে আশ্রয় করিয়! কোনও বস্তর প্রর্তীতি 
হয় লা। ” ও সঃ 


৬৮ নব্যন্যায়ে অন্থমিতি 


পক্ষধর্মত। পদের অর্থ পক্ষনিরূপিতধর্মত্ব । “পক্ষধর্মতা'-পদের অন্তর্গত 
পক্ষ এই অংশের অর্থকি ? অনুমানের তিনটি অংশ আছে-_সাধ্য, হেতু 
এবং পক্ষ। অন্থুমিতির যাহা বিধেয় তাহাকেই অন্থমিতির সাধ্য বলে। 
অন্ুমিতির যাহা জ্ঞাপক তাহাকে হেতু বলে । পক্ষতার আশ্রয়কে পক্ষ 
বল! হয়। এখানে পক্ষত।৯ বলিতে অন্ুমিতির উদ্দেশ্যতাকেই বুঝিতে 
হইবে। পর্বতো বঞ্িমান্৮এই আকারের অন্নুমিতির পরে 'পর্বতে 
বহিচর মন্ুমিতি করিতেছি, বহ্চিতে পর্বতের অন্নুমিতি নহে" এই প্রকার 
অনুভব হওয়ার ফলে অন্ুমিতির যে বিষয়তা২-বিশেষ পৰত প্রভৃতিতে 
প্রতীয়মান হয় তাহাকেই অনুম্মিতির উদ্দেশ্যতা বা পক্ষতা বলা হয়। 
উক্ত উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকাবছিন্নই পক্ষপদের দ্বারা প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ 
অন্নুমিতির উদ্দেশ্যকেই পক্ষ বলা হয়। ধর্মশব্দের উত্তর ভাবার্থে 
তল্‌ প্রত্যয় করিয়া ধর্মতা শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । সাধারণতঃ 
নৈয়ায়িকগণ ধর্মশব্দের দ্বারা জীবাত্মার বিশেষগুণ অদৃষ্টবিশেষকে 
গ্রহণ করিয়াছেন । আবার “বৃত্তিমৎ এই অর্থেও ধর্মশব্দের প্রয়োগ 
দেখা যায়। পূর্বোক্ত বৃত্তিনিয়ামক-সম্বন্ধলমূহের যে কোনও একটি 
সম্বন্ধে স্বকীয় অধিকরণে অবস্থিত পদার্থকে বৃত্তিমৎ অথবা ধর্স বলা 
হয়। যথা ঘটের ধর্ম ঘটত্ব । এখানে ধর্ম ঘলিতে ঘটে সমবায় 
সম্বন্ধে বিমান যে ঘটত্ব তাহাকেই বুঝিতে হইবে । প্রকৃতস্থলে 
পক্ষধর্ম-পদের দ্বারা পক্ষে অবস্থিত যে হেতু তাহাকেই বুঝাইবে। 
স্ৃতরাং পক্ষনিরূপিতবৃত্তিত্ই পক্ষধর্মতা-পদের দ্বারা প্রতীয়মান 
হইবে। কারণ পক্ষনিরূপিতবৃত্তিত্ব এবং পক্ষে অবস্থিতি সমানার্থক । 
এইস্থলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, পক্ষে যে সম্বন্ধে হেতু 
থাকে সেই হেতৃতে পক্ষবৃত্তিত্বরূপ পক্ষধর্সতা থাকিবে । পর্বতকে 


পপ ও সী তত ১০৯, ক 











পচ 


১ অন্থমিতির পরিচিতি প্রসঙ্গে আমর! যে পক্ষতার আলোচন! করিয়াছি 


'সেই পক্ষতা অন্ুমিতির কারণ। 
২ অন্ুমিতির বিষরতা কেবলমাত্র পর্ততেই থাকে না কিন্ত বহ্িতে, 


এবং বন্ধি যে সংযোগ ষন্বক্ধে থাকে সেই সংযোগ সম্বন্ধেও থাকে । 


অন্ুমিতির লক্ষণ ৬৯ 


পক্ষ করিয়া বহিকে সাধ্য করিয়া ধূমকে সংযোগ-সম্বন্ধে হেতু করিলে 
পর্বতসংযুক্ত ধূমে পক্ষধর্মতা থাকিবে । এইরূপ পর্বতকে পক্ষ করিয়া 
সত্তীকে সাধ্য করিয়া সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্যত্বকে হেতু করিলে 
পর্ব তসমবেতদ্রব্যত্বহেতুতে পক্ষধর্মতা থাকিবে । যদি কোনও একটি 
অভাবকে স্বরূপসম্বন্ধে হেতু করা হয় তাহা হইলে পর্বতে ম্বরূপ- 
সম্বন্ধে অবস্থিত এ অভাবরূপ হেতুটিতে পক্ষধর্মতা থাকিবে । 

পক্ষধর্মতা কি ভাবে জ্ঞানের বিষয় হয় তাহ! আলোচনা করা 
আবশ্যক। জ্ঞানে ভাসমান বিষয়সমূহের বিশেষ্য-রূপে, বিশেষণ-রূপে 
অথবা সংসর্গ-রূপে প্রতীতি হয় । অতএব, পক্ষধর্মতা-রূপ 
বিষয়টিরও বিশেষ্য বা বিশেষণ-রূপে পরামর্শ-রূপ জ্ঞানে ভাসমান হওয়া 
প্রয়োজন । কিন্তু তাহা হইতে পারে না। 'বহ্িব্যাপ্যধূমবান্‌ 
পর্বত” অথবা “বহ্িব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে'_ইহার অন্যতর পরামর্শ ই 
অন্ুমিতির কারণ হয়। উক্ত পরামর্শ ছুইটির মধ্যে প্রথমটিতে 
বহিব্যাপ্যধূম বিশেষণ এবং পর্বত বিশেষ্য হুইয়াছে। 
দ্বিতীয়টিতে বহিব্য[প্যধূম বিশেষ্য এবং পর্বত রিশেষণ হইয়াছে । 
পক্ষবৃত্তিত্ব অর্থাৎ পর্বতবৃত্তিত্ব কোনও পরামর্শে বিশেষ্য বা বিশেষণ 
হয় নাই। সুতরাং লক্ষণের অন্তর্গত “ব্যাপ্তিবি শিষ্টপক্ষধর্মতাবগাহি- 
জ্ঞান”এই অংশের দ্বারা কোনও পরামর্শ সংগৃহীত হইতে পারে না। 
ফলে অন্ুমিতিলক্ষণের অসম্ভব হইবে । যদি পক্ষবৃত্তিত্বের সংসর্গ-রূপে 
প্রতীতি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে “বহিব্যাপ্যধূমঃ পর্তে' এই 
আকারের ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শ সংগৃহীত হইলেও পক্ষবিশেষ্যক 
পরামর্শজন্য অন্নুমিতিতে অব্যান্তি হইবে । এই' সকল অন্ুুবিধা দূর 
করিবার জন্য লক্ষণান্তর্গত পক্ষধর্মতা-পদের পক্ষনিরূপিতবৃত্তিত্ব-রনঁপ 
যথাশ্রুতার্থ পরিহার করিয়া পক্ষান্নযোগিক-স্বন্ধরূপ পারিভাষিক 
অর্থ স্বীকার করিতে হইবে । স্থৃতরাং পদার্থতাবচ্ছেদক যে পক্ষধর্মতা 
তাহার দ্বারা পক্ষান্থযোগিক হেতুতাবচ্ছেদক মম্বন্ধ সর্বত্র গৃহীত হইবে । 

উপাধ্যায়মতে যে পদার্থতাবচ্ছেদকঘ্বয়ের সামানাধিকরণ্যের কথা 


ণও নব্যন্তায়ে অচ্ছমিতি 


বলা হইয়াছে উক্ত সামানাধিকরণ্য কি ভাবে প্রতীয়মান হয় 
তাহার পর্যালোচনা করিতে হইবে। সামানাধিকরণ্য 
বলিতে কি বুঝায়? যদি একই অধিকরণে অর্থাৎ একটি আশ্রয়ে 
দুই বা ততোধিক পদার্থ থাকে তাহা হইলে এ সকলপদার্থের একটি 
অপরের বা অপরগুলির সমানাধিকরণ হইয়া থাকে । উদাহরণ- 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ভুতলে ঘট এবং পট এই পদার্থদ্য় 
সংযোগসম্বন্ধে থাকে বলিয়া উহারা পরস্পরের সমানাধিকরণ হয় । 
সমানাধিকরণ পদার্থসমূহের মধ্যে সামানাধিকরণ্য-রূপ সম্বন্ধ থাকে । 
প্রকৃতস্থলে পক্ষধর্মতাপদের অর্থ পক্ষান্নযোগিক-সম্বন্ধ, এ সম্বন্ধ 
অন্ুযোগিতাসম্বন্ধে বা আশ্রয়তা-সম্বন্ধে পর্বতেই থাকিবে, ধুমে নহে। 
আবার ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য-রূপ যে ব্যাপ্তিপ্রতিযোগিক-স্বরূপসম্বদ্ধ তাহা 
অন্ুযোগিত্ব বা আশ্য়ত্ব-সম্বদ্ধে বহিব্যাপ্য যে ধৃম তাহাতেই থাকিবে, 
পর্বতে নহে । অতএব, হেতু-রূপ একটি ধমীতে ব্যাপ্তিবৈ শিষ্ট্য এবং 
পক্ষধর্মত্ব উভয়ের সামানাধিকরণ্যের বোধ কিভাবে সম্ভবপর হইবে? 
ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অভাবের যেমন প্রতিযোগী এবং অন্ুযোগী 
থাকে, সন্বন্ধমা ত্রেরও সেইরপ প্রতিযোগী এবং অন্লুযোগীথাকে | সংযোগ- 
সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া ঘট ভূঁতলে থাকে, সুতরাং ঘট সংযোগ- 
সম্বন্ধের প্রতিযোগী এবং ভূতলরূপ অধিকরণ সংযোগ-সম্বন্ধের অন্ু- 
যোগী হয়। নব্যন্যায়ের ভঙ্গীতে এই সংযোগ-সম্বদ্ধকে ঘটপ্রতিযোগিক 
এবং ভূতলাক্রযোগিক সম্বন্ধ বলা হয়! মখন বিশেষ্য, বিশেষণ এবং 
কোনও একটি সংসর্গকে লইয়া বিশিষ্ট বুদ্ধি হয় তখন বিশেষ্য এবং 
বিশেষণের সম্বন্ধ-রূপ যে বৈশিষ্ট্য তাহার অন্নযোগিত্ব থাকে বিশেষ্যে 
এবং প্রতিযোগিত্ব থাকে বিশেষণে । “সংযোগেন ঘটবদূ ভূতলম্‌'_ 
এইরূপ বিশিষ্টবুদ্ধির স্থলে ভূতল বিশেগ্য, ঘট বিশেষণ এবং সংযোগ 
সংসর্গ হয়। উক্ত সংযোগ-সন্বদ্ধটি অনুযোগিত্ব সম্বন্ধে যেমন ভূতল-রূপ 
বিশেষ্যে থাকে, প্রতিযোগিত্ব সম্বন্ধে ঘট-রূপ বিশেষণেও থাকিবে । 
যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের মতে বিশেষণের সম্বন্ধ যেইরূপ জ্ঞানে ভাসমান হয় 





অভুমিতির লক্ষণ তু 


সেইরূপ বিশিষ্টবুদ্ধিমাত্রে উক্ত সন্বন্ধের সন্বন্ধও ভাসমান হইয়! থাকে । 
অতএব, ঘট এবং ভূঁতলের মধ্যবর্তী সংযোগ-সম্বন্ধটি প্রতিযোগিত্ব- 
সঘ্বন্ধে ঘটে এবং অন্যোগিত্ব-সম্বন্ধে ভূঙলে বিদ্যমান থাকিয়া 
বিশিষ্টবুদ্ধির গোচর হইয়া থাকে । প্রকৃতস্থলে “বহিব্যাপ্যধুমবান্‌ 
পর্বতঃ এই পরামর্শেও পক্ষান্থযোগিকসংযোগ-সন্বন্ধটি বহিবাপ্যধূম- 
প্রতিযোগিক হওয়ায় প্রতিযোগিত্ব-সন্বন্ধে বহিব্যাপ্যধূমে থাকিবে । 
এবং ব্যাপ্তি-প্রতিযোগিকম্বরূপসম্বন্ধরূপ যে ব্যাপ্তির বৈশিষ্ট্য তাহ 
ধুমান্যোগিক হওয়ায় অগ্ুযোগিত্ব-সম্বন্ধে ধুমে থাকিবে। 
অতএব ধুম-রূপ একটি ধর্মীতে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মতা 
এতছুভয়ের সম্বদ্ধ-রূপ তাদৃশসামানাধিকরণ্য পূর্বোক্ত পরামর্শের বিষয় 
হওয়ায় উপাধ্যায়মতে ব্যান্তিবৈশিষ্ট্য-সমানাধিকরণ-পক্ষধর্মতাবগাহি- 
জ্ঞানরূপে সংগৃহীত যে পুর্বোস্ত পরামর্শ তাহা হইতে উৎপন্ন 
অন্ুমিতিতে লক্ষণ সমন্বয় হইল । 

এখন সমস্তা এই যে উপাধ্যায়মতে পূবোক্তরূপে পক্ষবিশেস্যক- 
পরামর্শ সংগৃহীত হইলেও ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শ সংগৃহীত হইতে 
পারে না । কারণ বহিনব্যাপ্যধূমঃ পৰতে--এইরূপ ব্যাপ্যবিশেষ্যক 
পরামর্শে হেতুরূপধর্মীতে (ধুমে) ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ব্যাপ্তি- 
প্রতিষেোগিক যে স্বরূপ-সম্বন্ধ তাহার অন্থযোগিত্ব থাকিলেও পক্ষীভূত 
পর্বতপ্রতিযোগিক এবং ধুমান্ুযোগিক সংযোগাদিসম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ 
হওয়ায় বিশেষণ যে পক্ষ তাহার সম্বন্ধ হিসাবে সংযোগাদি বিষয় 
হইতে পারে না। সুতরাং সংযোগসম্বন্ধে পৰতকে বিশেষণ করিয়া 
বহিনব্যাপ্যধূমকে বিশেষ্য করিয়া জ্ঞান হইলে এ জ্ঞান যথার্থ১ হইবে 
না। দৃষ্টাস্তস্বরাপে দেখান হইতেছে যে, “ভূতলে ঘট?” এই স্থলে যদি 
ভূতলকে সংযোগ-সন্বন্ধে প্রকার করা হয় তাহা হইলে এ জ্ঞান 
“ভূতলাভাববতি ঘটে' ভূতঙপ্রকারক হওয়ায় যেইরূপ ভ্রম হয় 
ভর বল! হয় তদ্বাত তত্প্রকারক জ্ঞানকে প্রম। বল হয়। 


শখহ নব্ান্তায়ে অন্থমিতি 


সেইরূপ “বহ্ছিব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে এইস্থলে সংযোগ-সম্বদ্ধে পর্বতকে 
বিশেষণ করিয়া ধুমকে বিশেষ্য করিয়া ষে জ্ঞান হয় তাহা 
সংযোগসম্বন্ধে পর্বতাভাববিশিষ্ট যে ধূম তাহাতে পর্বত প্রকারক 
হওয়ায় অযথার্থ জ্ঞানই হইবে । 

এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে, “বহ্িব্যাপাধুমঃ 
পর্বতে" এই প্রকার জ্ঞানে বিশেষ্য যে ধুম তদংশে পর্বত 
আধেয়ত্ব-সপ্বদ্ধে বিশেষণ হইয়াছে! জ্ঞানে বিশেষ্য এবং 
বিশেষণ যেইরূপ বিষয় হয় সেইরূপ বিশেষণ-রূপে ভাসমান 
পদার্থের একটি সম্বদ্ধও বিষয় হইয়া থাকে । এইস্থলে 
ংযোগ-সম্বন্ধকে বিশেষণের সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকার কর! যায় না। 
সুতরাং ধুমে যে সম্বন্ধে তাহার আশ্রয় পর্বতকে রাখা যাইতে পারে 
এইরূপ একটি সম্বন্ধ স্বীকার করা আবশ্যক ৷ পুর্বোক্ত ব্যাপ্যবিশেষ্যক 
পরামর্শের স্থলে আধেয়ত্বকেই পক্ষরূপবিশেষণের সম্বন্ধ স্বীকার 
করিতে হইবে । এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে আধেয়ত্ব-রূপ সম্বন্ধ 
স্বীকার করিলেও বহ্িব্যাপ্যধূমন্থরূপ ধর্মীতে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং 
পক্ষধর্মত্ব উভয়ের, সম্বন্ধ কিরূপে ভাসমান হইবে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য 
এই যে, উপাধ্যায়মতে স্বান্টযোগিকসংযোগাদিসন্বন্ধপ্রতিযোগিত্বকে 
আধেয়তা পদার্থ স্বীকার করা হয়। তাদৃশ আধেয়ত্ব ব্যাপ্যাংশে 
বিশেষণীভূতপক্ষের সম্বন্ধ স্বীকৃত হওয়ায় বিশেষ্ীভৃতধুমে ব্যান্তি- 
প্রতিযোগিকম্বরূপ-সন্বন্ধের অনুযোগিত্ব-সম্বন্ধ যেইরাপ ভাসমান 
হইবে গেইরূপ পক্ষান্বযোগিকসংযোগ-সন্বদ্ধের প্রতিযোগিত্বরূপ 
আধেয়ত্বসন্বন্ধ ভাসমান হওয়ায় ব্যাপ্যবিশেষ্তকপরামর্শেও একই ধুম- 
রূপধর্মীতে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মত্ব এতছ্রভয়ের সম্বন্ধ-রূপ 
পূর্বোক্ত সামানাধিকরণ্য বিষয় হওয়ার ফলে তাদৃশব্যাপ্যবিশেষ্যক- 
পরামর্শজন্ত অন্ুমিতিতেও অন্মিতিলক্ষণের অব্যাপ্তি পরিহ্ৃত হইবে । 

কেহ কেহ বলেন যে ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শ উপাধ্যায়মতে 
অন্ুমিতির কারণনহে। “বহ্িব্যাপ্যধুমবান্‌ পর্বতঃ এইরূপ পক্ষবিশেষ্যক- 


অনুমিতির লক্ষণ ৭৩ 


পরামর্শই অন্ুুমিতির কারণ । স্থৃতরাং পূর্বোক্ত প্রকারে তাদৃশপরামর্শ- 
জন্য অন্নুমিতিতে লক্ষণের সমন্বয় হওয়ায় কোনও প্রকার অন্থপপত্তি 
রহিল না। 

এখন জিজ্ঞাস্ত এই যে উপাধ্যায়মতে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মতা 
উভয়ের সামানাধিকরণ্য যদি পুর্বোক্তরূপে বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে 
“ধুমে| বহিনব্যাপ্যো, দ্রব্যবান্‌ পর্বতঃ এই প্রকার সমুহালম্বনজ্ঞানজনিত 
যে জ্ঞান তাহাতে অতিব্যাপ্তি হইবে; কারণ এ সমৃহালম্বনজ্ঞানে 
ধূমত্ব-রূপে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যের অন্ুযোগিত্ব এবং দ্রব্যত্ব-রূপে পক্ষধর্মত্বের 
প্রতিযোগিত্ব একই ধুম ব্যক্তিতে বিষয় হইয়াছে । যদি অন্নুমিতিলক্ষণ- 
বাক্যের “একবিষয়তানিরূপিতব্যাপ্তি বৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মত্বোভয়-সম্বন্ধ বিষয়- 
তাকজ্ঞানজন্যজ্ঞান'__এইবপ অর্থ বিবক্ষা করা হয়, তাহা হইলে “বহি 
ব্যাপ্যো ধুম দ্রব্যবান্‌ পর্বত, এই প্রকার সমুহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে 
অতিব্যাপ্তি পরিহার৯ করা যায়, কিন্তু মিশ্রোক্ত দ্বন্ঘসমাসকে উপেক্ষা 





». বহ্িব্যাপ্যধুমবান্-পর্বত £ এই প্রকারের বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাছি 
পরামর্শই একবিষয়তানিবপিততাদৃশো ভয়সন্বদ্ধ-বিষয়তাক হইবে, পূর্বোক্ত 
সমৃহালঘ্বনজ্ঞান নছে। বন্িব্যাপ্যে ধূমঃ ভ্রব্যবান্‌ পর্বতঃ এইঃপ্রকার সমৃহাল 
স্বনজ্ঞানে দ্রব্যত্বূপে ভাসমান ধৃমবিষয়তানিরূপিত পক্ষসম্থন্ধের প্রতিযোগিত্ব- 
বিষয়তা থাকিলেও ব্যাপ্ডিবৈশিষ্ট্যক্ূপ সন্বদ্ধের অন্থযোগিত্ববিষয়তা 
তাদৃশধূমবিষয়তানিরূপিত হয় নাই। বিশিষ্টজ্ঞানের বিষরগতবিষয়তাসমৃহে 
নিরূপ্যনিরপকভাব বিগ্ধমান থাকে । সমুহালম্বনজ্ঞানে মুখ্যবিশেষ্যতা বিভিন্ন 
হওয়ায় ধুমত্ব্ূপে ভাপমান ধুমবিষয়তানিরুপিতত্ব ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যাগুযো গিত্ 
বিষয়তায় বিস্তমান থাকিলে ও পক্ষ সম্বন্ধ প্রতিযোগিত্ব বিষয়তায় থাকিবে না। 
তুল্যযুক্তিতে দ্রব্যত্বরূঃপ ভালমান ধুমবিষয়তার নিবপিতত্ব পক্ষসম্বন্ধের 
প্রতিযোগিত্বরূপসাংসগিকবিষয়তাতে বিদ্ধমান থাকিলেও ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্ের 
সম্বন্ধ যে অন্ুযোগিত্ব তন্রিষ্ঠ বিষয়তাতে থাকিবে না। বিশেষ্যবিশেষণভাবা- 
পন্ুবিশিষ্টজ্ঞানীয়বিষয়তা সমুহই পরস্পর নিরূপ্য-নিবূপকভাবাপন্ন হইয়। খাকে। 
হুতরাং লক্ষণের অন্তর্গত প্রথম জ্ঞানপদের ঘ্বারা উক্ত সমৃহালগ্ন জ্ঞান সংগৃহীত 
না হওয়ায় তাদৃশ জ্ঞানজন্তজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হইবে না। 


৭৪ নব্যন্তায়ে অঙন্গমিতি 


করিবার কোন ঘুক্তি থাকে না! । কারণ উত্তসমূহালম্বনজ্ঞানজনিত জ্ঞানে 
অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়াই দ্বন্দপমাস উপেক্ষিত হইয়াছে । 
একবিষয়তানিরূপিততাদৃশোভয়যম্বন্ধবিষয়িতা বিবক্ষিত হইলে মিশ্র- 
মতেও দশিতস্থলে অতিব্যাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব 
এরূপ অর্থ বিবক্ষিত হইতে পারে ন। | 

কেহ কেহ পুর্বোক্ত সমুহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে লক্ষণের 
অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য একনিষ্ঠাপরসামানাধিকরণ্য 
অর্থাৎ পক্ষধর্মতানিষ্টব্যাপ্ডিবৈশিষ্ট্যসামানাধিকরণ্যাবগাহি জ্ঞানজন্য- 
জ্ঞানত্বকে পর্যবসিত লক্ষণার্ স্বীকার করেন। এইর্প 
লক্ষণার্থ ম্বীকার করিলে পুর্বোস্ত . সমুহালম্বনজ্ঞান 
পক্ষধর্মতা নিষ্ঠব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যসামানাধিকরণ্যাবগাহী না৷ হওয়ায় তাদৃশ 
সমুহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারিত হইলেও কোনও 
অন্ুমিতিতেই লক্ষণের সমন্বয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কারণ 
কোন পরামর্শেই ব্যাপ্তিবেশিষ্ট্যের সামানাধিকরণ্যাংশে পক্ষ- 
সম্বন্ধনিষ্ঠত্ব বিশেষণরূপে ভারমান হয় না। যদি পক্ষসম্বন্ধনিষ্ঠত্বকে 
ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য-সামানাধিকরণ্যের বিশেষণ না বলিয়া উপলক্ষণ স্বীকার 
কর হয় তাহা হইলে অনম্তভব-বারণ হইলেও “বহিকব্যাপ্য- 
ধুমবান্ঠ এইরূপ নিধমিতাবচ্ছেদককজ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি১ 
হইবে । ' 

এখন আরও সমন্তা এই যে, কর্মধারয়মনানবদ্ধ ব)1প্তিবি শিষ্টপক্ষধর্ম- 
পদের উত্তর ভাববিহিত তল্‌ প্রত্যয়ের দ্বারা পদার্থতাবচ্ছেদকদয়ের 
সামানাধিকরণ্য খাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা কিবূপে সম্ভব 
হইবে? আমরা জানি ভাব-প্রত্যয়ের প্রকৃতিভূতপদার্থে যে ধর্ম বা 
সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে না এইরূপ কোনও ধর্ম বা সম্বন্ধ ভাবপ্রত্যয়ের 
দ্বারা প্রতিপাদিত হইতে পারে না। নীলোৎপল-পদের উত্তর ভাব- 
প্রত্যয় করিলে নীলোৎপলের যে অসাধঃরণ ধর্ম _নীলোৎপলত্ব 


শা শিশির ৯ সদ 
শপ সাপ পাপ | আপা পাস পরপা শি শিপ পিস আত আপ জপ এ শসা পপ সী 


১ এই অতিব্যাপ্তির পরিহার উপাধ্যায়মত্ডের উপলংহারে : করা | হইবে ৃ 


অনুমিতির লক্ষণ খ্৫ 


তাহাকেই বুঝাইবে কিস্তু উৎপলপদার্থতার অবচ্ছেদক যে উৎপলত 
তাহাতে নীলপদার্থতাচ্ছেদক যে নীলিমা তাহাব সামানাধিকরণ্যের 
প্রতীতি কেমন করিয়া হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় 
যে, ঘটপদের ঘটত্বাবচ্ছিন্নে শক্তি স্বীকৃত হওয়ার ফলে যেরূপ ঘটপদার্থ 
শক্য এবং ঘটত্ব-ধর্মটি শক্যতাবচ্ছেদকরূপে গণ্য হয় সেইরূপ ঘট 
প্রভৃতি পদের উত্তর ভাববিহিত ত্ব বা তল্‌ প্রত্যয় করিলে উক্ত ত্ব বা 
তল্‌ প্রত্যয়েরও একটি শক্যার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় । 
শাব্বিকগণের মতে প্রকৃতি যেরূপ অর্থবিশেষের বাচক হয় প্রত্যয়ও 
সেইরূপ অর্থবিশেষের বাচক হইয়া থাকে । এখন বিবেচনা করিতে 
হইবে, ত্ব বা তল্‌ প্রভৃতি ভাব-প্রত্যয়ের শক্তি কি ভাবে কল্পিত হয় ? 
সাধারণতঃ “তদিতরাবৃত্তিত্বে সতি সকলতদ্‌ত্তিত্ব'১-রূপে ভাববিহিত ত্ব বা 
তল্‌ প্রত্যয়ের শক্তি কল্পিত হয়। ঘটপদোত্বর ত্ব-প্রত্যয় করিলে 
ঘটপদার্থতাবচ্ছেদক যে ঘটত্ব জাতি তাহ] ঘটভিন্ন যে পটাদি পদার্থ 
তাহাতে বততমান থকে না অথচ সকল ঘটেই বর্তমান থাকে; স্বতরাং 
ঘটেতরাবৃত্তিত্ব যেমন ঘটত্বজাতিতে থাকে সেইরূপ সকলঘটবৃত্তিত্বও 
ঘটত্ব জাতিতে থাকায় ঘটত্বজাতি ভাব প্রত্যয়ের শক্যার্থ হইল । 
ঘটত্ব প্রভৃতি জাতি যদি ত্ব-প্রত্যয়ের শক্যার্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত 
ভাব-বিহিত ত্ব-প্রত্যয়ের শক্যতাবচ্ছেদক কি হইবে? ইহার উত্তরে 
বক্তব্য, যে ধর্মপুরস্কারে শক্তি কল্পনা করা হয় সেই ধর্মটি শক্যতাবচ্ছেদক 
হইয়া থাকে । ঘটত্বরূপ ধর্মপুরস্কারে ঘটের শক্তি কল্পনা করার ফলে 
যেমন ঘটত্ব ধর্মটি ঘটপদের শক্যতাবচ্ছেদক হয় সেইরূপ ঘটপদোত্বর 
যে ভাববিহিত ত্ব-প্রত্যয় হয় উক্ত ত্ব-প্রত্যয়ের শক্তি ঘটেতরাবৃত্তিত্ে 
সতি সকলঘটবৃত্তিত্বরূপে কল্পিত হওয়ায় উক্ত ধর্মটি ঘটপদোত্তর ভাব- 


১দ্রব্যত্বে ঘটপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত্ব বারণ করিবার জন্য তদিতরাবুদ্তিত্কে 
সতি এই সত্যন্ত দল দেওয়া! হইয়াছে । নীলঘটত্ব প্রভূতিতে ঘটপদের প্রবৃত্তি- 
নিমিত্তস্ব বারণ করিবার জন্ত সকলতত্ব,স্তিত্বরূপ বিশেষ্যদল দিতে হুইবে। 


ণ্গ নব্যস্কায়ে অন্ুমিতি 


প্রত্যয়ের শক্যতাবচ্ছেদক হয় । ঘটত্বনিষ্ঠ উক্ত শক্যতাবচ্ছেদক 
ধর্মাটিকে ঘটত্বত্ব বল! হয়। 

সাধারণতঃ তিতরাবৃত্তিত্বে সতি সকলতদ্বত্তিত্ব ভাবপ্রত্যয়ের 
শক্যতাবচ্ছেদক হইলেও নীলোৎপলত্ব প্রভৃতি সমাসবদ্ধপদের পরবর্তী 
ভাবপ্রতায়ের স্থলে উক্ত শক্যতাবচ্ছেদকের অস্তর্গত “তদিতরাবৃত্তিত্ব' 
এবং “সাকল্য*__এই অংশ ছুইটি উপলক্ষণ১ হইবে বিশেষণ২ নহে। 
অন্যান্য ( অসমত্তপদ ) স্থলে পুরোক্তরূপে ভাব-প্রত্যয়ের শক্তি কল্পিত 
হইলেও নীলোত্পলত্বাদির স্থলে বৃত্তিত্বরাপেই শক্তি কল্পিত হইবে 
কারণ ভাবপ্রত্যয়ের প্রবৃত্তিনামত্তগত যে তৎ-পদার্থ তাহাও পরিহার 
করিতে হইবে । ভাব-প্রত্যয়ের প্রকৃতি যে নীলোৎ্পলাদিপদ তাহা 
হইতেই নীলোৎপলরূপ ষে প্রকৃত্যর্থ তাহার উপস্থিতি হইবে; স্থৃতরাং 
প্রকৃত্যর্থের উপস্থিতির জন্য পূর্বোক্ত প্রবৃত্তিনিমিত্তের অন্তর্গত তৎ-পদের 
উল্লেখ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই | অতএব, কর্মধারয়োত্তুর ভাব- 
প্রত্যয়ের স্থলে নীলাভিন্নোৎপলবৃত্তিত্ব পুরস্কারেই নীলোৎপলত্বরূপ অর্থটি 
বোধগম্য হইবে । এইরূপে নীলাভিনোৎপলবৃত্তিত্বের বোধ হইলেও 
উৎপলত্বে নীলিমার সামানাধিকরণ্য কেমন করিয়া প্রতীতি গোচর 
হইবে? ইহার উত্তরে বক্তবা, উৎপল যদি নীলাভিন্ন হয়, তাহা হইলে 
উতপলটি অবশ্যই নীলত্বের আশ্রয় হইবে । উক্ত উৎপলবৃত্তিত্ব উৎপলত্তে 
থাকায় উৎ্পলত্বে নীলিমার সামানাধিকরণ্য অবশ্বাই থাকিবে । 
'ব্যাপ্তিবি শিষ্টপক্ষধর্মতা” এই স্থলেও পুর্বোক্ত রীতিতে ব্যাপ্তিবিশিষ্টাভিন্ন 
যে পক্ষধর্ম তদ্ত্তিত্ব পক্ষধর্মতাতে থাকায় ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যের সামানাধি- 
করণ অনায়াসেই পক্ষধর্মতাতে ভাসমান হইবে । উপলক্ষণ হওয়ার 
ফলে তদিতরাবৃত্তিত্বাংশ এবং সাকল্যাংশ পরামর্শের বিষয় ন1 হইলেও 

১যে পদার্থ উপলক্ষণ হয়, লেই পদার্থ ব্যাবর্তক হইলেও বিশেষ্কের সহিত 
নিয়মিতভাবে অন্বিত হয় না। 


খ্যদ্ধি কোন পদার্থ বিশেষণ হয়, তাহা হইলে বিশেষের সঙ্গে নিয়মিত- 
ভাবে অন্বিত হয়। 


অন্গমিতির লক্ষণ ৭৫ 


কোনও ক্ষতি হইল না। পুর্বোস্ত মতটি যুক্তি সিদ্ধ নছে। 
কারণ তদিতরাবৃত্তিত্বে সতি সকলতদ্ব ত্তিত্বরূপে ভাখ-প্রত্যয়ের যে শক্তি 
কল্পনা করা হইয়াছে সেখানে তদদিতরাবৃত্তিত্বের অন্তর্গত এবং 
সকলতদ্বত্তিত্বের অন্তর্গত যে বৃত্তিত্বপ্রবিষ্ট রহিয়াছে উক্ত উভয়বৃত্তিত্বের 
নিয়ামকরূপে সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে । ম্ৃতরাং সতো 
ভাবঃ সত্বম--এইরূপ ভাবপ্রত্যয়ের স্থলে সদ্দিতরাসমবেতত্বে সতি 
সকলসৎসমবেতত্বরূপেই উক্ত ভাব প্রত্যয়ের শক্যার্থ কল্পনা করিতে 
হইবে। ফলে সদিতর যে সামান্যাদি তাহাতে সমবায়সন্বদ্ধে কেহই 
বৃত্তি না হওয়ায় সদিতরসমবেতত্ব অপ্রসিদ্ধ হয়, স্থতরাং 
সদিতরসমবেতত্বাভাবরূপ-তদিতরাবৃত্তিত্ব ও অপ্রসিদ্ধ। অতএব 
“তদিরাবৃত্তিত্বে সভি সকলতদ্বত্তিত্” ইহার দ্বারা তদিতরত্ব- 
ব্যাপকভেদ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বে সতি তন্নিষ্ঠভেদপ্রতিযোগিতা- 
নবচ্ছেদকত্বকেই ভাব-প্রত্যয়ের প্রবৃত্তিনিমিত্ত রূপে বিবক্ষা করিতে 
হইবে । প্রকৃত্যর্থকে অন্তর্ভাব করিয়া ভাবপ্রত্যয়ে শক্তি কল্পনা করার 
ফলে “ঘটত্বম্* এখানে সত্যন্তদলের অন্তঃপাতি তদিতরত্বশব্দের দ্বার! 
ঘটভিন্নত্ব গৃহীত হইবে । যেখানে যেখানে ঘটভিন্নত্ব থাকিবে 
সেখানে সেখানে বর্তমান যে ভেদ এভেদটি ঘটভিন্নত্বের ব্যাপক 
হইবে । ফলে ঘটেতরত্ব ব্যাপকভেদ ঘটভেদ হইবে, অন্য 
কোনও ভেদ গৃহীত হইবে না| স্থৃতরাং ঘটেতরত্বের ব্যাপক যে 
ভেদ সেই ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্বই হইবে । 
বিশেষ্দলেও তন্নি্ভেদরূপে ঘটে বর্তমান পটাদির ভেদ পাওয়া 
যাইবে, ঘটের ভেদ নহে । কারণ ঘটে ঘটের ভেদ থাকে না। 
ফলে ঘটনিষ্ভেদের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ঘটত্বই হইবে । 
ঘটত্বজাতিতে তাদৃশাবচ্ছেদকত্বরূপ সত্যস্তদল এবং ঘটনিষ্ঠভেদ- 








»এখালে সমবায় সম্বন্ধে লতার যে আশ্রয় দ্রব্য, গণ, কর্ম তাহাই সং-শবের 
হার! বুঝিতে হইবে। 


৮ নব্যন্তায়ে অঙ্গমিতি 


প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বরূপ বিশেষ্যদল থাকায় তাদৃশ অনবচ্ছেদকত্ব 
পুরস্কারে ঘটত্বজাতিতে শক্তি কল্পিত হইবে । 

যদি সত্যন্তদল নিবেশ না কর! হয়, তাহা হইলে ঘটনিষ্ঠভেদপ্রতি- 
যোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব দ্রব্যত্বাদি সাধারণ হওয়ায় ঘটত্বের হ্যায় দ্রব্যত্বও 
ঘটপদোত্তর ভাব-প্রত্যয়ের শক্যার্থ হইতে পারে । এইজন্য সত্যন্তদল 
নিবেশ করা হইয়াছে । ফলে ঘটেতরত্বব্যাপকভেদের প্রতিযোগিতা বচ্ছেদক 
দ্রব্যত্ব হইতে পারিবে না! । কারণ ঘটেতরত্ব পটে থাকে অথচ সেখানে 
“দ্রব);ং ন"' এই ভেদ পাওয়া যাইবে না। যদি ঘটেতরত্বব্যাপকত্ব নিবেশ 
না করিয়৷ ঘটেতরনিষ্ঠভেদ নিবেশ কর! হয়, তাহা হইলে ঘটেতর যে 
গুণাদি তাহাতে দ্রব্যের ভেদ থাকে বলিয়া দ্রব্যত্বে তাদৃশভেদের 
প্রতযোগিতাবচ্ছেদকত্ব এবং বিশেষ্দল থাকিবার ফলে দ্রব্যত্বও 
ঘট পদোত্তর ভাব-প্রত্যয়ের শক্যার্থ হইতে পারে,এইজন্য সত্যস্তদলের 
অন্তর্গতভেদে ঘটেতরনিষ্ঠত্ব নিবেশ না করিয়া ঘটেতরত্বব্যাপকত্ব 
নিবেশ করা হইয়াছে । যদি বিশেষ্দল নিবেশ ন| করা হয় তাহা 
হইলে নীলঘটত্বও ঘটপদোত্তর ভাবপ্রত্যয়ের বাচ্যার্থ হইতে পারে। 
এইজন্য ঘটনিষ্ঠভেদপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বরূপ বিশেষ্যদ্ল নিবেশ 
করিতে হইবে । 

ভাবপ্রত্যয়ের প্রকৃত্যর্থকে অন্তর্ভাব করিয়া শক্তিকল্পনা করিলে 
প্রকৃত্যর্থভেদে অনস্তশক্তি কল্পনা করিতে হয়। এই গৌরব 
নিরসনের জন্য প্রকৃত্যর্থকে অস্তর্ভাষ না করিয়া যদি সত্যস্তদলের 
অন্তর্গতভেদে কেবল ইতরত্বব্যাপকত্ব নিবেশ করিয়া অন্ুগতরাপে 
ভাব-প্রত্যয়ের শক্তি কল্পন] কর। হয় তাহা হইলে ইতরত্বব্যাপকভেদ- 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বে সতি বৃত্তিমন্ডেদ-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বই 
ভাবপ্রত্যয়ের প্রবৃত্তিনিমিত্ত অর্থাৎ শক্যতাবচ্ছেদকে হইবে । 
স্বত্রাং ঘটত্বর্দি কোনও ভাবার্থই তাদৃশ প্্রবৃত্তিনিমিত্ 
ধর্ম পুরস্কারে সংগৃহীত হইতে পারে না । কারণ ইতরত্বের 
ব্যাপক ভেদ হিসাবে কখনও ঘটভেদ পাওয়া যাইবে না । অতএব, 


অন্ুমিতির লক্ষণ ণ৯ 


ইতরত্বব্যাপকত্ব ঘটভেদ সাধারণ না হওয়ায় ঘটত্বাদির স্থলে প্রথমদলের 
বাধ হইবে এবং প্রমেয়ত্বাদিরস্থলে বৃত্তিমন্তেদ প্রতিযোগিতার 
অনবচ্ছেদত্বরূপ দ্বিতীয়দল থাকিলেও ঘটত্াদিতে বাধিত হয় বলিয়া 
পুর্বোক্তরূপে ভাবার্থের শক্তি কল্পনা করা সম্ভবপর হইবে না। 

তদিতরাবৃত্তিত্বে সতি সকলতছত্তিত্ব ইহার দ্বারা তদিতরত্ব- 
ব্যাপকভেদ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বে সতি তন্নিষ্ভেদ প্রতি- 
যোগিতানবচ্ছেদকত্বরূপ পরিভাষিক অর্থ বিবক্ষিত হইলে 
উপাধ্যায়মতে কর্মধারয়োত্তর ভাব-প্রত্যয়স্থলে একপদার্থতাবচ্ছেদকে 
অপরপদার্থতাবচ্ছেদকের সামানাধিকরণ্যের প্রতীতি হয়ঃ যাহা 
বলা হইয়াছে তাহা আকাশ কুম্থমেই পর্যবসিত হইবে । এই সকল 
অসামঞ্জস্তের সমাধানকল্পে ধর্মত্বাবচ্ছিন্নেই ভাবপ্রত্যয়ের শক্তি 
কল্পিত হইবে । স্থতরাং ধর্মত্বই ভাবপ্রত্যয়ের প্রবৃত্তিনিমিত্ত 
হইবে; ধর্মত্বশব্দের দ্বারা বৃত্তিত্বমাত্র প্রতিপাদিত হইলেও এইস্থলে 
বৃত্তিত্বমাত্র গৃহীত হইবে না। কিন্তু প্রকৃত্যথতাবচ্ছেদ কধর্মটি প্রকৃত্যর্থে 
যে সম্বন্ধে থাকে সেই সম্বন্ধেরদ্ধার৷ সম্বদ্ধত্বকেই ধর্মত্বরূপে গ্রহণ করিতে 
হইবে । ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ভাবপ্রত্যয়ের স্থলে প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকতার 
ঘটক সম্বন্ধ সমবায়, কারণ প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদক ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ধর্ম 
সমবায় সম্বন্ধে ঘটে বা পটে থাকে সুতরাং উক্ত সমধায় সম্বন্ধের দ্বারা 
সম্বব্বত্বরূপে ঘটত্বপটত্বজাতি ভাবপ্রত্যয়ের দ্বারা উপস্থিত হইয়া 
থাকে । 

প্রকৃতস্থলে প্রতিযোগিত্বই প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকতার ঘটক সম্বন্ধ 
হইবে। অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্মপদার্থতার অবচ্ছেদক যে পক্ষে 
হেতুর সংযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধ তাহা প্রতিযোগিত্বসন্বদ্ধে পক্ষধর্মপদার্থে 
অবস্থিত থাকে, এইজন্য উক্ত সম্বদ্ধের দ্বারা সন্বদ্ধত্বরূপে পুর্বোক্ত 
সংযোগারদি সম্বন্ধকৈ তাদৃশপক্ষধর্মতাপদের দ্বারা পাওয়া যাইবে । 
উত্ত সম্ব্ধের প্রতিযোগিত্ব পক্ষধর্সে থাকার ফলে পক্ষধর্ম- 
প্রতিযোগিকত্ব উক্ত. হেতুতাবচ্ছেদ্কসম্বন্ধে অবশ্যই থাকিবে । 


৮৬ নব্যচায়ে অগ্ছমিতি 


উত্তত সম্বদ্ধত্ব এবং প্রতিযোগিকত্ব তুল্যার্থক হওয়ার ফলে 
পূর্বোক্ত সম্বদ্ধত্বপদের দ্বারা ব্যাপ্তিবি শিষ্ট- পক্ষধর্মপ্রতিষোগিকত্বই 
ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্মপদের উত্তর বিহিত তল্‌্-প্রত্যয়ের প্রবৃত্তিনিমিত্র- 
পর্যবসিত হইল । 

এখন সমস্যা এই যে যদি প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধের দ্বারা 
সন্বদ্ধত্ব পুরস্কারে ভাবার্থ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে ঘটপদের উত্তর 
তল্‌ প্রত্যয়ের দ্বারা যেরূপ ঘটত্ব জাতিকে বুঝায় সেইরূপ দ্রব্যত্বজাতি, 
ঘটের রূপ বা রসাদিকেও বুঝাইতে পারে | কারণ ঘটত্জাতি যেরূপ 
প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকতার ঘটক সমবায়সন্বন্ধে ঘটে সম্বদ্ধ হইয়াছে 
সেইরূপ দ্রব্যত্বজাতি, ঘটায়রূপ, রসাদিও সমবায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ 
হইয়াছে । এই সমস্যার সমাধানে বলিতে হইবে তদিতরাবৃত্তিত্বে 
সতি সকলতদ্ব ত্ত্বরূপে ধীহারা ভাব প্রত্যয়ের শক্তি স্বীকার করেন, 
তাঁহাদের মতেও ভাবপ্রত্যয়াস্তপদের দ্বারা যেরাপ গুরুত্বের বোধ হইয়া 
থাকে সেইরূপ গুরুত্বের সমনিয়ত রস প্রভৃতি বোধের আপত্তি 
হইবে। উক্ত আপত্তি বারণের জন্য তদিতরাবৃত্তিত্বাদিপুরস্কারে 
ভাসমান ধর্মে প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকনিষ্ঠাধেয়তা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ভাব- 
প্রত্যয়ার্থে প্রকৃত্যর্থের অন্বয় স্বীকার ন৷ করিয়া উপায় নাই। স্বৃতরাং 
ধর্মত্বরূপে ভাবপ্রত্যয়ের শক্তি-ন্বীকারপক্ষেও প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদ- 
কনিষ্ঠত্বের সহিত নিরূপিতত্বসম্বন্ধে ভাবপ্রত্যয়ের শক্যতাবচ্ছেদক 
যে ধর্মত্ব তাহাতে প্রকৃত্যর্থের অন্বয় ব্বীকৃত হওয়ায় দ্রব্যত্ব, ঘটীয়রূপ, 
রসাদিতে অবস্থিত ধর্মতে প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদক যে ঘটত্ব তম্সিষ্টত্ব এবং 
প্রকৃত্যর্থনিরূপিতত্ব ন1 থাকায় ভাবপ্রত্যয়ের দ্বার! দ্রব্যত্ব বা রূপাদির 
বোধহইবেনা ৷ অতএব, প্রকৃতস্থলেও ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাপদের দ্বার! 
ব্যাপ্তিবি শিষ্টাভিন্নপক্ষধর্ম প্রতিযো গিকত্বরূপে পক্ষান্ধযোগিকসম্বন্ধ বোধ- 
গম্য হয়বলিয়! অভেদসন্বদ্ধে পক্ষধর্মের বিশেষণ ফেঁষ্যাপ্তিবিশিষ্ট তাহার 
বিশেষণ ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যও পক্ষধর্মের বিশেষণরূপে প্রতীয়মান হইবে । 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ব্যাপ্তিবিশিষ্টের বিশেষণ হিসাবে উপস্থিত 


অন্গমিতির লক্ষণ ৮১ 


যে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য তাহা পক্ষধর্মের বিশেষণ কেমন করিয়া হইবে ? 
ইহার উত্তরে আমরা বলিব একপদার্থের বিশেষণরূপে উপস্থিত ষে 
পদার্থতাবচ্ছেদক তাহা স্বতন্ত্রভাকে অপরের বিশেষণরূপে অদ্বিত না 
হইলেও নিজ বিশেষ্যকে দ্বার করিয়া পদার্থাস্তরে পারতন্ত্র্যে (পরম্পরা 
সম্বন্ধে ) তাহার ভান হইতে কোনও বাধা নাই । যদি এক পদার্থের 
খিশেষণরূপণে উপস্থিত পদার্থের পারতন্ত্র্যে অপরপদার্ধে অন্বয় স্বীকার 
না করা হয় তাহা হইলে “ঘটং জানাতি' ইত্যাদিস্থলে ঘটকে অবলম্বন 
করিয়া স্বাবচ্ছিন্ননিরূপিতত্বস্বন্ধে ঘটপদার্থতাবচ্ছেদক যে ঘটত্ব তাহার, 
দ্বিতীয়ার্থ যে বিষয়িতা তাহাতে অন্বয্ন হইতে পারে ন।। স্থতরাং ব্যাপ্তি- 
বিশিষ্টপক্ষধর্মতাবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বম-__এই অন্ুমিতি-লক্ষণ্বাকোযের 
প্রথমজ্ঞানাস্ত-ভাগের দ্বারা ব্যাপ্তিবিশিষ্টভিননত্বোপলক্ষিত ব্যাপ্তি- 
বৈশিষ্টা-বিশে ষিত-পক্ষধর্ম-প্রতিযোগিক-হেতৃতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধাবগাহি- 
জ্ঞানরূপ অর্থ পর্যবসিত হইল। ইহার ফলে বহিব্য।প্যধুমবান্‌ 
ইত্যাদি পরামর্শের বিষয়ীভূত যে পক্ষধর্ম ( হেতু ) তদংশে ব্যাপ্তি- 
বিশিষ্টাভিন্নত্ব অবগাহন না করিলেও উক্ত পরামর্শ সংগৃহীত হইতে 
কোনও বাধা রহিল না । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, “বহ্িব্যাপ্য ধুমবান্‌ 
পর্বতঃ” ইত্যাদি জ্ঞানে ধূমাংশে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য কোনও স্থলে প্রকার না 
হওয়ায় তদ্বিশেষিত পক্ষধর্ম কেমন করিয়া পরামর্শের বিষয় হইবে ? 
ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'বহ্ছিব্যাপ্য ধূমবান্‌ পর্বতঃ, ইত্যাদি 
জ্ঞানে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য ধূমাংশে প্রকার না হইলেও তদংশে সংসর্গরূপে 
ভাসমান হওয়ায় ধুমনিষ্ট-সাংসগিক-অবচ্ছেদকতা-ন্বরূপ যে বিষয়তা+ 
তাহাতে উক্ত ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য অবচ্ছেদক হইবে । তুরাং ব্যাপ্তি- 
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স্ব্যাপ্তিবিশিষট ধূমপ্রতিযোগিকত্ব পরামর্শে ভাসমান সংখোগপ্রন্থতি-নংসর্গাংশে 
বিশেষণ হওয়ায় সংযঘোগাদিনিষ্ঠসাংসগিকবিষয়তাঁনিরূপিত প্রতিষো গিস্ব 
নিষ্ঠাবচ্ছেদক তানিক্ষপিতহেতুনিষ্ঠাবচ্ছেদকতারপবিষয়তাত্তে ব্যাপ্থিবৈশিষ্ট্য অব- 
চ্ছেদক হওয়ায় সকল পরামর্শই ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য বিশেষিতহেতুপ্রাতিযোগিক- 
হে্ুতাবচ্ছেদক সন্বন্ধবিষয়ক হইবে। 

৬ 


৮২ নব্যন্ায়ে অন্থমিতি 


বাশষ্ট্যবিষয়তাঘটিত-ব্যাপ্তিবিশিষ্টধূমপ্রতিযোগিকত্ব-বিশিষ্ট হেতুতা- 
বচ্ছেদকসম্বন্ববিষয়কত্বের কোনও ব্যাঘাত হইল না। 

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, “বিহ্িব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বত এই 
পরামর্শ যেরূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্টধুমপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সংযোগবিষয়ক 
হইয়াছে, সেরূপ পক্ষতাবচ্ছেদকীভূত পর্তত্বদিকে বিষয় না 
করিয়াও 'বহিনব্যাপ্যধূমবান্‌* এই প্রকার যে জ্ঞান হয় এ জ্ঞানও 
ব্যাপ্তিবিশিষ্টপৃূমপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসংযোগসংসর্গবিষয়ক হওয়ায় 
তাদৃশজ্ঞানজন্জ্ঞানে অন্থুমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে । এইভাবে 
অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা সমীচীন নহে। কারণ ভাব-প্রত্যয়ার্থের 
যে কেবল ধর্মত্বপুরস্কীরে ভান হইবে তাহা নহে ; ঘটত্ব প্রভৃতি স্থলে 
ধর্মতৃপুরস্কারে অর্থাৎ পূর্বোক্ত সম্বদ্ধত্বপুরস্কারে ভাবপ্রত্যয়ার্থের ভান 
হইলেও পক্ষান্ুযোগিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নের বোধক পক্ষধর্মপদের উত্তর 
বিহিত ভাব-প্রত্যয়ের স্থলে ভাব-প্রত্যয়ার্থগত তত্তদ্র্মত্বপুরস্কারে 
ভাবপ্রত্যয়ার্থের বোধ হইবে । অর্থাৎ গুরুত্ব, একত্ব প্রভৃতি ভাব- 
প্রত্যয়ান্ত স্থলে যেরূপ গুরুত্বত্বপুরস্কারে গুরুত্বের এবং একত্বত্বজাতি 
পুরস্কারে একত্বের বোধ হইয়া থাকে সেইরূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম- 
পদের উত্তর ভাব-প্রত্যয় করিলেও ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মত্বগত বিলক্ষণ 
ধর্মপুরস্কারেই ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যবিশেষিত পক্ষধর্ম প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট- 
পক্ষান্নধোগিকহেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের বোধ হইয়া থাকে । এইজন্যই 
ধর্মত্বকে ভাব-প্রতায়ের প্রবৃত্িনিঘিস্ত ীকার করিলে কোনস্থলে 
সামান্যাতঃ ধর্মতু-পুরস্কারে, কোনও স্থলে ভাবপ্রত্যয়ার্গত অসাধারণ 
ধর্মপুরস্কারে প্রতীতি হইবে । শঙ্কা হইতে পারে যে গুরুত্ব একত্ব 
প্রভৃতি ভাবপ্রত্যয়ের স্থলে তদ্গতজাতিরাপ অসাধারণ 
ধর্মপুরস্কারে গুরুত্বর একত্ব ওভতির বোধ. হইলে ভাবপ্রত্যয়ের 
নান। শক্তি কল্পনা করিতে হয়। ইহা ও ঠিক নহে। কারণ 
তদাদি সর্বনামপদের স্থলে উপলক্ষণীভূতবুদ্ধিবিষয়তাবচ্ছেদকত্ব- 
ধর্মের গ্বারা অনুগত প্রবৃত্তিনিমিত্ত যে ঘটত্ব, পটত্ব, প্রভৃতি ধর্ম 


অন্থমিতির লক্ষণ ৮৩ 


তদবচ্ছিন্নে যেইরূপ একই শক্তি কল্পনা করা হইয়া থাকে, সেইরূপ 
গুরুত্ব একত্বাদির স্থলেও প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদকত্বরূপ 
উপলক্ষণীভূত ধর্মের দ্বারা অনুগত প্রবৃত্তিনিমিত্ত যে গুরুত্বত্ব, একত্বত্ব 
প্রভৃতি জাতি তদবচ্ছিন্নে এক শক্তি কল্পনা করার ফলে নানা 
শক্তি কল্পনা করিতে হইল না। প্রকৃতস্থলেও প্রকৃত্যর্থতা বচ্ছেদকতা- 
বচ্ছেদকত্বের দ্বারা উপলক্ষিত যে ব্যাপ্তি-বিশিষ্টপক্ষধর্মপ্রতিযোগিকত্ব- 
রাপ ধর্ম সেই ধর্ম পুরস্কারে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-প্রতিযোগিক-পক্ষান্থধোগিক- 
সন্বন্ধরূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতার বোধ হইবে । 

পক্ষধর্মতার অন্তর্গত পক্ষ-পদটিও ধমিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিম্নের বোধক । 
ইহার ফলে ধমিতাবচ্ছেদক বিশিষ্টান্যোগিকব্যাপ্তিবিশিষ্টপ্রতিযোগিক- 
সন্বন্ধাবগা হিজ্ঞানজন্জ্ঞানের তাদৃশ লক্ষণ বাক্য হইতে লাভ হইল । 
সন্বদ্ধাংশে বিশেষণের গ্রতিযোগিকত্ব যেরাপ সংসর্গরূপে ভাসমান হয় 
সেইরূপ বিশেষ্ের অন্নযোগিকত্বও সংসর্গাংশে বিশেষ্যের সম্বন্ধরূপে 
ভাসমান হইয়া থাকে । উপাধ্যায়মতে বিহ্নিব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বতঃ' 
এই সকল পরামর্শে হেতুর সম্বন্ধরূপে ভাসমান সংযোগাদিসংসর্গ- 
বিষয়ত৷ হেতুপ্রতিযোগিকত্বের দ্বারা যেরূপ অবচ্ছিন্ন হয় সেইরূপ 
পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ষে অন্ুযোগিত্ব তন্নিরূপকত্বের দ্বারাও অবচ্ছিন্ন 
হইয়া থাকে । অতএব তাদৃশ পরামর্শজন্য অন্ুমিতিতে লক্ষণ-সম্বয় 
হইবে । পক্ষান্থুফোগিকসংসর্গবিষয়তাতে পূর্বোক্ত ব্যাপ্তিবৈ শিষ্ট্যসামানা- 
ধিকরণ্যাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ থাকার ফলে 'বহ্ছিব্যাপ্যো ধুম ড্রব্যবান্‌ 
পর্বতঃ ইত্যাদি সমুহালম্বনজ্ঞানজনিতজ্ঞানে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারিত 
হইল। 'বহ্ছিব্যাপাধুমবান্” এইরূপ নির্ধমিতাবচ্ছেদকক জ্ঞান ১-জন্ত- 
জ্ঞানেও অতিব্যাপ্তি হইবে নাঁ। কারণ এ জ্ঞানে সংযোগ সংসর্গরূপে 


ঘষে সকলজ্ঞানে ধগিতাবচ্ছেদর্ফের ভান হব না এ পকলজ্ঞানকে 
নির্ধধিতাবচ্ছেদকক বল! হয়। 


৮৪ নব্যগ্ভায়ে অন্থমিতি 


ভাসমান হইলেও উক্ত সংসর্গাংশে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিমের অন্থ- 
যোগিকত্ব বিষয় হয় নাই । 

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে পুর্বব্তা আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 
উপাধ্যায়মতে “ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-প্রতিযোগিক-পক্ষান্রযোগিক-হেতুতাব- 
চ্ছেদকসন্বন্ধবিষয়ক-জ্ঞানজন্যঙজ্ঞনত্বঁ অন্ুমিতির লক্ষণ পর্যবসিত 
হইয়াছে; ফলে পর্বতো বহমান ধুমাৎ* ইত্যাদি স্থলে 
বহ্িব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বতঃ এই সকল পরামর্শে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট- 
প্রতিযোগিকপক্ষান্থবোগিকহেতুতাবচ্ছ্দেকসন্বন্ধ বিষয় হওয়ায় তঙ্জন্য 
'পর্বতো! বহিমান্‌* এই সকল যথার্থ অন্নমিতিতে লক্ষণ-সমন্বয় হইলেও 
'হুদো বহ্ছিনান্‌ ধুমাৎ' ইত্যাদিস্থলীয় ভ্রমান্থৃমিতিতে উক্ত লক্ষণের 
অব্যাপ্তি হইবে । কারণ ব্যাস্তিবিশিষ্টধুম সংযোগ-সম্বদ্ধে হুদে না 
থাকায় হুদান্্যোগিকসংযোগসম্বন্ধ ধূমপ্রতিযোগিক হয় না, অথবা 
পূুমপ্রতিযোগিকসংযোগসম্বন্ধ হ্রদান্যোগিক হয় না। ইহার ফলে 
“বহিব্যাপ্যধূমবান্‌ হুদ এই পরামর্শে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট প্রতিযোগিক 
হুদান্ুযোগিক সংযোগ সম্বন্ধ ভাসমান না হওয়ায় তাদৃশ পরামর্শজন্য 
ভ্রমান্ধমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে । এই আশঙ্কা ও ঠিক নহে । কারণ 
জ্ঞানপদসমভিব্যাহারস্থলে সাক্ষাৎ জ্ঞানবিষয়ে বিশেষণটি না 
থাকিলেও জ্ঞানবিষয়তাতে অবচ্ছেদক-রূপে বিশেষণপদবোধ্য অর্থের 
ভান হইয়। থাকে । ফলে পক্ষধ্মত্বাংশে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যসামানাধি- 
করণ্য বাধিত হইলেও প্রাথমিক জ্ঞানপদের দ্বারা উক্তস্থলীয় 
জরমপরামর্শ সংগৃহীত হইবে । ক্ুুতরাং ব্যারপ্তবিশিষ্টপ্রতি- 
যোগিকত্ব-বিষয় তানিরূপিত হুদন্ুযোগিকসন্বন্ধ-বিষয়তাশালি-জ্ঞানজন্যা- 
জ্ঞানত্বরূপ উপাধ্যায়সম্মত লক্ষণ হুদো বহিমান্যঠ এই 
সকল ভ্রমান্ুমিতিতেও সমন্বয় হইবে । উক্তনিরূপ্যনিরূপক- 
ভাবাপন্নবিষয়তা নিবেশের ফলে গুণকে পক্ষ করিয়া বহ্ছিকে 
সাধ্য করিয়া সংযোগসম্থন্ধে ধূমকে হেতু করিয়া যে ভ্রমান্তুমিতি 
হইবে সেখানেও অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ পক্ষান্ুযোগিকত্ব- 


অন্ুমিতির লক্ষণ ৮৭ 


বিষয়তানিরাপিতসংযোগবিষয়তাশ/লি-জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া উক্ত 
ভ্রমজ্ঞানকেও লক্ষণ-বাক্যের অন্তর্গত প্রথম জ্ঞান-পদের দ্বারা পাওয়া 
যাইবে । 
যজ্ঞপত্যুপাধ্যায় ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য ও পক্ষধর্মত্বর এতছ্ভয়ের 
সামানাধিকরণ্যাবগাহিজ্ঞানজন্যঙ্ঞানত্বকে যে অন্নুমিতির লক্ষণ” 
বাক্যের অর্থ বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে । কারণ যেখানে 
যেখানে পরামর্শত্ব থাকিবে সেখানে সেখানে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মতব 
এতছুভয়ের সামানাধিকরণ্যাবগাহিত্ব থাকিবে উপাধ্যায়মতে এইরূপ 
ব্যাপ্তি স্বীকৃত হইলে পরামশত্ব এবং তাদৃশ 
যঙ্ঞপহ্যপা স্ামানাধিকরণ্যাবগাহিত্ব এতছুভয়ের ব্যাপ্যব্যাপক- 
৮৮৮০ ভাব স্বীকার করিতে হয়। “ব্যাপ্তিবিশিষ্টধুমসংযোগী 
বহ্ছিব্যাপ্যধুমবাংশ্চ পধতঃ, এইরূপ সমুহালম্বন- 
পরামর্শবিশেষে সংযোগ-সন্বন্ধটি প্রকার হওয়ায় এ সংযোগাংশে 
ব্যাপ্তিবিশিষ্টপ্রতিযোগিকত্ব-রূপ তাদৃশ সামানাধিকরণ্যাবগাহিত্ব এবং 
পরামর্শত্ব উভয়ের অবস্থিতি থ|কিলেও সংসর্গবিশেষাবচ্ছিন্নসাংসগিক- 
বিষয়ত।র স্বীকৃতির মুলে কোনও যুক্তি নাই বলিয়া সমূহালম্বন বহিভূতি 
বহিব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বত? এইরূপ পরামর্শে পরামশ্ত্ব-রূপ ধর্মটি 
বিদ্ধমান থাকে; অথচ তাদৃশসামানাধিকরণ্যাবগ(হিত্ব না থাকায় 
পরামশত্ব-রূপ ধর্মটি উক্ত সামানাধিকরণ্যাবগাহিত্বের ব্যভিচারী হইবে । 
ফলে পরামর্শত্বে তাদৃশ সামানাধিকরণ্যাবগাহিত্বের ব্যাপ্রিগ্রহ হইতে 
পারে মনা । এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন, 'পরামর্শেন 
নিয়মতো ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যা দিসামানাধিকরণ্যগ্রহে মানা ভাবাৎ৯।, 
যদি উপাধ্যায় বলেন, ব্যাপ্তিবৈ শিষ্ট্যসমানাধিকরণ-পক্ষধর্মত্ব 
বিষয়কজ্ঞানত্বপুরস্কারেই অন্ুমিতির প্রতি পরামর্শের কারণতা কল্পনা 
করিতে হইবে, স্থৃতরাং ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মতা উভয়ের সামানা- 
ধিকরণ্যকে বিষয় না করিয়৷ যে পরামর্শ হইবে সেই পরামর্শ অন্ু- 


পপ পা লং সপ লন 


১ দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী পৃঃ ৬৬ 


৮৬ নব্যনায়ে অচ্ছমিতি 


মিতির কারণ হইবে না-_এই মতও সঙ্গত নহে। কারণ ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য- 
সমানাধিকরণপক্ষধর্মত্ববিষয়কজ্ঞানত্ব-রূপে পরামর্শের কারণতা স্বীকার 
করিলে অতিরিক্ত সামানাধিকরণ্যাংশ কারণতাবচ্ছেদককোটিতে নিবিষ্ট 
হওয়ায় গৌরব হইবে । কারণ যেখানে কারধকারণভাব সন্দিগ্ধ হয় 
সেখানে লঘুধর্মপুরস্কারে কার্ধকারণভাব কল্পিত হইয়া থাকে-ইহাই 
নিয়ম । অতএব ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-হেতৃবিশিষ্ট-পক্ষজ্ঞানত্ব-রূপ লগুধর্ম- 
পুরস্কারেই অনুমিতির কারণতা কল্পনা করিতে হইবে । ইহার ফলে 
প্বে।ক্ত সামানাধিকপণ্য বিষয না হইলেও “বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বতঃ' 
ইত্যাদি জ্ঞান হইতেও অন্ুমিতির উৎপত্তি হইবে । এই অভিপ্রায়েই 
দীধিতিকার বলিয়াছেন, “গৌরবেণ চ তদ্বিষয়ত্েনাহেতৃত্বাৎ৯ 1, 

এই খগ্ুনের উত্তরে উপাধ্যায় বলিতে পারেন, সম্বদ্ধের সন্বন্ধকে 
বিষয় করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহাই বিশিষ্টবুদ্ধি, সম্বন্ধবিষয় কজ্ঞানমাত্র 
বিশিষ্টবুদ্ধি নহে। সম্বদ্ববিশেষকে বিষয় করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহাই 
যদি বিশিষ্টবুদ্ধি বলিয়! স্বীকৃত হয় তাহা হইলে 'দগ্ুপুরুষসংযোগাঃ, 
এই সমূহালম্বন জ্ঞানেও সংযোগসম্বন্ধটি বিষয় হওয়ায় বিশিষ্টবুদ্ধিত্বের 
আপত্তি হইবে । এবং অন্ুমিতির জনক পরামর্শে বিশেষণীভূত যে ব্যাপ্তি 
এবং হেতু এই উভয়ের যথাক্রমে স্বরূপ এবং সংযোগাদি সম্বন্ধের 
সম্বন্ধ ঘদি বিষয় না হয় তাহা হইলে “বহ্ছিব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বতঃ এই 
সকল পরামর্শ বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে পারে না। অতএব, উক্ত পরামর্শে 
স্বরূপ এবং সংযোগ যেরূপ সংসর্গ-বৃপে বিষয় হয় সেইরূপ 
উত্ত সংসর্গাংশে সংসর্গ-রূপে প্রতিযোগিকত্ব এবং অনুযোগিকত্বও 
বিষয় হওয়ায় পূর্বোক্ত পরামর্শ তাদৃশ সামানাধিকরণ্যবিষয়ক হইবে । 
ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তিগণের বক্তব্য এই যে, সম্বন্ধের সম্বন্ধ জ্ঞানের 
বিষয় না হইয়াও কেবল বিশেষ্য, বিশেষণ এবং বিশেষ্য-বিশেষণের 
সম্বন্ধমাত্রকে বিষয় করিয়া বিশিষ্টবুদ্ধি হয়-_ইহা অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে । যদি সম্বন্ধের সম্বন্ধকে বিষয় করিয়া 

২ দীধিতিঃ, অনুমান গাদদাধরী পুঃ ৬৬ ঠা 


অন্ছমিতির লক্ষণ ৯৭ 


বিশিষ্টবুদ্ধি হয় তাহা হইলে উপাধ্যায় মতে “দগুপুরুষসংযোগ- 
সমবায়াঃ, এই সমূহালম্বনজ্ঞানেও সংযোগসম্বন্ধের সম্বন্ধ যে সমবায় 
তাহা বিষয় হওয়ায় বিশিষ্টবুদ্ধিত্বের প্রসক্তি হইবে । ইহার 
উত্তরে উপাধ্যায় বলিতে পারেন, ততপ্রকার কতদৃবিশেষ্য কজ্ঞানকেই 
বিশিষ্টবৃদ্ধি বলা হয় । দৃষ্টান্ত্বরূপে বলা যাইতে পারে “সংযোগেন 
ঘটবদূ ভূতলম্” এই জ্ঞানটি ঘটপ্রকারকভূঁতলবিশেষ্যক হওয়ায় 
বিশিষ্ট বুদ্ধি হইয়াছে । ঘটপ্রকারকভূতলবিশেষ্যকজ্কান বলিতে 
ঘটনিষ্টপ্রকারতানিরূপক-ভূতলনিষ্ঠবিশেষ্যত|নিরূপকজ্ঞানকেই বুঝিতে 
হইবে । এখন বিবেচনা করিতে হইবে, উক্ত প্রকারতা-পদার্থ 
এবং বিশেষ্যতা-পদার্থ কিরূপ নিরূপিত হইবে? যদি সাংসগিক- 
বিষয়তানিরূপিতবিষয়তাত্ব-রূপে প্রকারতার নিরূপণ করা হয় তাহা 
হইলে বিশেষ্যতাতেও সাংসগিকবিষদ্তানিরাপিত বিষয় তাত্ব থাকায় 
প্রকারতা এবং বিশেষ্যতার মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না । অতএব 
প্রকারতা এবং বিশেষ্যত। উভয়ের টবলক্ষণ্য সম্পাদনের জন্য অবশ্য 
সাংসগিকবিষয়তাণিরূপিত প্রতিযোগিত্ববিষয়তানিরাপিতবিষয়তাত্বরূপে- 
প্রকারতার এবং সাংসাগকবিষয়তানিরূপিত-অহ্ুযো গিত্ববিষয়তা- 
নিরূপিতবিষয়তাত্ব-পুরস্কারে বিশেষ্যভার নিরূপণ করিতে হইবে । 
স্বতরাং বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে হইলে সংযোগ, সমবার় প্রভৃতি কোনও 
একটি সংসর্গ যেরূপ বিষয় হইয়। থাকে সেইরূপ উক্ত সংসর্গের 
প্রতিযোগিত্ব এবং অনুযোগিত্বও সংসর্গরূপে ভাসমান হয়। “বহিনব্যাপ্য- 
ধূমবান্‌ পর্বতৃঃ এইরূপ অন্ুমিতির জনক যে পরামর্শ তাহাতে ধূমাংশে 
স্বরূপসম্বন্ধরাপ যে ব্যাপ্তির বৈশিষ্ট্য তাহার অহ্ুযোগিত্ব, সংযোগসশ্বন্ধ- 
রূপ যে পক্ষান্থযোগিকসন্বন্ধ তাহার প্রতিযোগিত্ব বিষয় হওয়ায় যে 
কোনও পরামর্শই ব্যাপ্তিবৈ শিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মত্ব উভয়ের সামানাধিকরণ্য।-. 
বগাহী হইবে । উপাধ্যায়ের এই মতও সমর্থনযোগ্য নহে । কারণ পুর্বোক্ত 
গুরুধর্মপুরস্কারে প্রকারতা এবং বিশেষ্তা নিরূপণ না করিয়! স্বরূপ- 
সন্বপ্ধবিশেষরাপ শ্রকারতাত্ব এবং বিশেষ্যতাত্ব ধর্মপুরস্কারে প্রকারতা 


৮৮ নব্যন্যায়ে অন্থমিতি . 


এবং বিশেষ্যহার নিরূপণ করাই সমীচীন । সংসর্গতাত্বকে যখন স্বরূপ- 
সম্বন্ধবিশেষ বলিয়া উপাধ্যায়ও ত্বীকার করেন, তখন প্রকারতাত্ব বা 
বিশেষ্যতাত্বকেও তুল্যযুক্তিতে স্বরূপসম্বন্ববিশেষরাপে স্বীকার করাই 
সমীচীন হইবে । নুতরাং আমরা কোনও ক্রমেই সংসর্গের সংসর্গকে 
বিশিষ্টবুদ্ধির বিষয় বলিয়া স্বীকার করি না। বিশিষ্টবুদ্ধিমাত্রে সংসর্গের 
ংসর্গ ভাসমান হয়-_অভ্যুপগমসিদ্ধান্তন্যায়ে ইহা স্বীকৃত হইলেও ভ্রমা- 
নুমিত্িতে লক্ষণের অব্যান্তি হইবে । কারণ হুদপক্ষকবহিনসাধ্যকধূম- 
হেতুকস্থগে বিহিব্যাপাধূমবান্‌ হুদ এই ভ্রমপরামর্শে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যের 
সমানাধিকরণ যে পক্ষধর্মতা তাহার জ্ঞান সম্ভবপর হইতে পারে না। 
হুদাহ্নযোগিক সংযোগসন্বদ্ধরূপ যে পক্ষধর্মতা তত্প্রতিযোগিত্ব ধূমে থাকে 
শা। সুতরাং যে সম্বন্ধে যে বস্তব যেখানে থাকে না সেই বস্তরতে সেই 
' সম্বন্ধের প্রতিযোগিত্ব স্বীকৃত হয় না । "ফলে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যসমানাধি- 
করণপক্ষধর্মতাবগা হিজ্ঞানজন্যাজ্ঞানত্বস্বরূপ উপাধ্যায়সম্মত লক্ষণের উত্তু 
ভ্রমান্থমিতিতে সমন্বয় হইতে পারে না। ইহার প্রত্যুত্তরে যদি বলা 
হয়, বাচাম্পতিমিশ্রের মতে “প্রমেয়ং নাস্তি, কন্ধুপ্রীবাদিমান্‌ নাস্তি? 
প্রভৃতি নঞ্সমভিব্যাহারস্থলে অন্বয়িতাবচ্ছেদকে যে প্রমেয়ত্ব 
এবং কন্ুতীবাদিমত্ব তদবচ্ছিন্ন প্রমেয় এবং কন্ুত্রীবাদিমৎ-- 
এই পদার্থ দ্য়ের যথান্রমে প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্-স্বরূপসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতাকত্ব এবং কন্দুগ্রীবাদি-মত্বাবচ্ছিন্-সংযোগসম্বন্ধাব চ্ছিন্ন 
প্রতিযোগিতাকত্ব-সন্বন্ধে নঞ্জের অর্থ যে অভাব তাহাতে অন্বয়বোধ 
হইয়া থাকে । 'প্রমেয়ং নাত্তি” এই স্থলে প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্-স্বরূপ- 
সম্বপ্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব এবং 'কম্ুগ্রীবাদিমান্‌ মাস্তি” এই 
স্থলে কন্ুশ্রীবাদিমত্বাবচ্ছিন্ন-সংযোগসম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব_ 
এই উভয় স্ব অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অলীকং হইয়াছে । অথচ 


শপ আপা আশ পাপা পজ আপাতত পাচ পপি? শি শত শীট শিস্পী ৭ এপ স্পা শী পা 


বরাতে প্রমেয় কেবলান্বয়ী হওয়ায় “স্বরূপেণ শ্রমেয়ং নাস্তি' এই অভাব 
কোথাও থাকে না। স্থতরাং এমন কোনও অভাব পাওয়! যাইবে না যে অভাবে 
প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্ন-ত্বরূপসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব থাকিবে । এবং 'কনুগ্রীবা- 


অচ্ষমিতির ' লক্ষণ ৮৯ 


উক্ত উভয় সম্বন্ধে নঞর্থ যে অভাব তাহাতে প্রতিযোগি-পদার্থের 
অন্বয়বোধ বচিস্পতি মিশ্র যেমন স্বীকার করেন, সেইরপ 
উপাধ্যায়মতেও “বহিনব্যাপ্যধূমবান্‌ হদ*__এই ভ্রমপরামর্শে অসৎ যে 
ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যসমানাধিকরণপক্ষধর্মত্ব তাহার ভান স্বীকার করা হইবে। 
অতএব “হুদো বহিব্যাপ্যধূমবান্” এই ভ্রমপরামর্শজহ্য “হুদো- 
বহিমান্ঠ এই ভ্রমান্বমিতিতে অন্ুমিতি-লক্ষণের অব্যান্তি 
হওয়ার সম্তাবন1'নাই । এইভাবে অব্যাপ্তি পরিহার করিবার রীতিও 
সমীচীন নহে । কারণ চিস্তামণিকার ভসৎ যে বৈশিষ্ট্য তাহার ভান 
তীকার করেন না। জগদীশ তকালঙ্কার ব্যাপ্তিপঞ্চকের পঞ্চম 
লক্ষণের বিচারপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন__“সছ্রপরাগেণ নাপ্যসতঃ সংসর্গ- 
মর্ধাদয়া ভানস্য মণিকৃতানঙ্গীকারাৎ' ।৯ মণিকারের মতে অনদ্‌ বস্তু 
জ্ঞানেরশ্বিষয় হয় না| জ্ঞানবিষয়তার ব্যাপকদ্ব সত্ব থাকিবে । এইরূপ 
.ব্যাপ্যব্যাপকভাবের ফলে জ্ঞানবিষয়তা সত্বের্‌ ব্যাপ্য হওয়ায় সত্ব 
জ্ঞানবিষয়তার ব্যাপক হইতে । 

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে অসৎ অর্থাৎ অলীক পদার্থে 
জ্ঞানবিষয়তা স্বীকৃত হইলেও সত্ত্ব জ্ঞানবিষয়তার ব্যাপকত্বের হানি 
হয়না। কারণ এখানে ব্যাপকত্ব বলিতে তদধিকরণবৃত্ত্যভাবাপ্রতি- 
যোগিত্বকে বুঝিতে হইবে । জ্ঞানবিষয়তার অধিকরণে বর্তমান যে অভাব 
সেই অভাবের অপ্রতিযোগিত্বন্বরূপ ব্যাপকত্বের অন্তর্গত অধিকরণ- 
রূপে অসদ্বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করিবার উপায় নাই। কারণ 
অসৎ কখনও অভাবের আশ্রয় হয় না। স্থৃতরাং তদ্বস্তি 
অভাবও অপ্রসিদ্ধ হয়। ফলে জ্ঞনবিষয়তার অধিকরণরূপে 
কোনও সধ্ন্ত্রকে গ্রহণ করিতে হইবে । কিন্তু সদ্বস্তৃতে “সত্বং নান্তি' 
এই অভাব পাওয়া যাইবে না। স্ৃতরাং অসদ্দৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অসৎ সংসর্গ 


পপপাপিস্পিপা বিদিত  এ০। সস তত শশা পাশপাশি পাটা শা িশীিশিশিশপাশ পপ! 


দিমান্‌ নাস্তি' এই অভাবের প্র্পিদ্ধ থাকিলেও কন্ুখ্রীবাদিমত্ত অপেক্ষায় লঘুধর্ম 
ঘষে ঘটত্ব তাহাতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকৃত হইয়। থাকে | এইজন্য 
কদ্গ্রীবাদিমত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা কত্ব-সম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ হইল। 

»পাগিদীশী, ব্যাঞ্চিপঞ্চকমূ, পুং ১২৮ 





৯০ নব্যন্তায়ে অন্গমিতি 
জ্ঞানবিষয় হইলেও সত্বে জ্ঞানবিষয়তার ব্যাপকত্ব অব্যাহত থাকিবে । 

এই আশঙ্কার উত্তরে আমাদের বক্তব্য, সদ্বৃত্তিত্বে জ্ঞান- 
বিষয়তাত্বের ব্যাপকত্বই চিন্তামণিকারের সিদ্ধান্ত, সত্বে জ্ঞানবিষয়তার 
ব্যাপকত্ব নহে । অনৎসংসর্গে ধাহারা জ্ঞানবিষয়তা স্বীকার করেন 
অথাৎ অসৎসংসর্গখ্যাতিম্বীকতৃমিতেও অসৎসংসর্গে বিদ্যমান যে জ্বান- 
বিষয়তা তাহাকে পারমাথিক বলিয়। গণ্য করা হয়। সুতরাং এ বিষয়তা 
অভাবের অধিকরণ হইতে পারে । অসংসংসর্গে জ্ঞানবিষয়তা থাকিলে 
জ্ঞানবিষয়ঙাত্বের অদিকরণ যেরূপ মতপদার্থনি্বিষয়তা হয় সেইরূপ 
অনৎসংসর্ণনিষ্ঠবিষয়তাও জ্ঞানবিষয়তাত্বের অধিকরণ রূপে গৃহীত 
হইবে; এবং উক্ত অধিকরণে “সদ্বত্তিত্বং নাস্তি' এই অভাব অবশ্যই 
গাওয়া যাইবে । ইহার ফলে সব্বত্তিত জ্ঞানবিষয়তাত্বসমানাধিকরণা- 
ভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় অর্থাৎ সদ ত্তিত্বে তাদৃশাভাবের অপ্রতি- 
ঘোগিত্ব-রূপ ব্যাপকত্ব না থাকায় চিস্ত/মণিকারের উক্তসিদ্ধান্ত ব্যাহত 
হয়! অতএব অসংসংসর্গ কখনও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। 

যদি অসৎ পদার্থ জ্ঞানের বিষয় না হয় অর্থাৎ চিস্তামণিকার 
যদি অসৎসংসর্গের জ্ঞানবিষয়তা স্বীকার না করেন তাহ হইলে 
ভ্রমজ্ঞানকে ও সন্মাত্রবিযয়ক স্বীকার করিতে হয়। ইহার ফলে 
কোনও জ্ঞানেই ভ্রমত্ব থাকিতে পারে না। এই আশঙ্কাও ঠিক নহে। 
কারণ চিস্তামণিকারের মতে তদভাববতি তত্প্রকারকজ্ঞানত্বই ভ্রমত্ব, 
অসৎসংসর্গবিষয়ক জ্ঞানত্ব নহে। স্তরাং তাৎ্পর্যটাকাকার 
বাচস্পতি মিশ্র জ্ঞানে অসদ্বৈশিষ্ট্যের অংসর্গমর্ধাদায় ভান স্বীকার 
করিলেও তাহা চিন্তামণিকারের সম্মত নহে 

এই পরধস্ত অসৎখ্যাতিনিরাস-প্রসঙ্গে যাহ] কিছু বলা হইল ইহা 
কেবল চিন্তামণিকারের সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। 
বাস্তবিকপক্ষে অসদৈশিষ্ট্যের জ্ঞানবিষয়তা স্বীকৃত হইলেও 
ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম পদের পরে তল্-প্রতায় করিলে উক্ত তল্‌- 
গ্রত্যয়াস্ত দ্বারা হ্ুদপক্ষকবহিসাধ্যক ধুমহেতুকস্থলে অসৎ হযে 


অন্ুমিতির লক্ষণ ৯১ 


ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য মমানাধিকরণপক্ষধর্মতা তাহা প্রতিপাদিত হইতে পারে 
না। কারণ-তল্‌ প্রত্যয়ের ধর্মত্ব-পুরস্কারে শক্তি স্বীকার করা 
হইয়াছে । উক্তস্থলে অসৎ যে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য সমানাধিকরণ পক্ষধর্মতা 
তাহাতে বৃত্তিমত্ত্-রূপ ধর্মত্ব থাকিতে পারে না। স্বৃুতরাং তাদৃশ অসৎ 
সংসর্গ উক্ত ভাব-প্রত্যয়ের শক্য হইতে পারে না। 

আরও বক্তব্য, কর্মধারয় সমাসস্থলে সমাসের অন্তর্গত বিশেষ্য- 
পদার্থে বিশেষণ-পদার্থের অভেদনম্বন্ধে অন্বয়বোধ সকলেই স্বীকার 
করেন । সুতরাং “নীলোত্পলত্বম্*-এখানে যেমন নীলাভিমোৎ 
পলত্ববিষয়কবোধ হয় প্রকৃতস্থলেও “ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতা' এই 
অংশের দ্বারা ব্যাপ্তিশিষ্কাভিন্নপক্ষধর্মতা-বিষয়কবোধ হওয়া 
প্রয়োজন । পর্বতো বহ্িমান্‌ ধুমাৎ ইত্যাদি সদ্দেতুর স্থলে ব্যাপ্তি- 
বিশিষ্টাভিন্ন পক্ষধর্ম প্রসিদ্ধ হইলেও 'হুদো-বহ্ছিমান্‌ ধুমাৎ' ইত্যাদি 
ভমান্ুমিতির স্থলে ধূম-হেতু ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হইলেও স্বরূপাসিদ্ধ হওয়ায় 
কোনও প্রকারেই পক্ষধর্ম হইবে না। সুতরাং উত্তস্থলে ব্যাপ্তি- 
বিশিষ্টাভিন্নপক্ষধর্ম অপ্রসিদ্ধ হওয়ার ফলে উপাধ্যায়মতে উক্ত 
ভ্রমান্নুমিতিতে লক্ষণের অব্যান্তি অবশ্যন্তাবী । 

যদি উপাধ্য'য়মতাবলম্িগণ বলেন যে কর্মধারয়োত্তর তল্‌ প্রত্যয়ের 
ফলে ব্যান্তি-বিশিষ্টাভিন্নপক্ষধর্মত্বরকে বিষয় করিয়া লক্ষণবাক্যের 
অর্থবোধ হইলেও পক্ষধর্মের বিশেষণ যে ব্যাপ্তিবিশিষ্টা ভিম্নত্ব তাহা 
অব্যাবর্তক হয় বলিয়া অর্থাৎ অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি 
কোন প্রকার দোষের বারকনা হওয়ায় এ অংশটিকে লক্ষণের অন্তর্গত 
করার প্রয়োজন নাই । লক্ষণ-বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত সকল 
পদার্থই লক্ষণের ঘটক হইবে এইরূপ কোঁনওনিযম নাই । 
যেহেতু সিদ্ধান্ত রূপে অভিমত জ্ঞানাস্তকর্মধারয় পক্ষেও লক্ষণের 
ঘটক প্রথম জ্ঞানাংশে লক্ষণ বাক্য প্রতিপাদিত পক্ষধর্মতাবিষয়কত্ব 
বিশেষণটি অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে | কারণ জ্ঞানের বিশেষণ 
ষে ব্যাপ্তিপ্রকারকত্ব তাহাতে বিশেষণরূপে লক্ষণবাক্যার্থবহির্ভূত 


৯২ নব্যন্তাঁয়ে অন্থমিতি 


পক্ষধর্মতাবিষয়কত্বাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিয়া শঙ্কিত সকল দে'ষের বারণ 
করিতে হইবে । সুতরাং বিনা প্রয়োজনে যদি লক্ষণেও জ্ঞানাংশে এ 
পক্ষধর্মতাবিষয়কত্ব বিশেষণটি নিবেশ করা হয় অর্থাৎ পক্ষধর্মতা- 
বিষয়কত্বাবচ্ছিন্নব্যাপ্তিপ্রকারকত্ববিশিষ্টপক্ষধর্মতাবিষয়কজ্ঞানজন্যজ্জানত্ব 
_-এইরূপ অন্ুমিতির লক্ষণ কর! হয় তাহ] হইলে জ্ঞানের বিশেষণ 
মে পক্ষধর্মতাবিষয়কত্ব তাহা ব্যর্থ বিশেষণ হয় । লক্ষণ ব্যথ বিশেষণ 
ঘটিত হইলে এ লক্ষণ লক্ষ্যেতরভেদে অন্ুমাপক হইতে পারে না । 
কারণ এই অহ্মিতির লক্ষণকে হেতু করিয়া অস্কুমিতিকে পক্ষ করিয়া 
অন্ুমিতীতর-ভেদকে সাধ্য করিয়া যে অনুমান করা হইবে এ 
অন্কুমানে লক্ষণ-রূপ যে হেতু উহা ব্যর্থবিশেষণ ঘটিত হওয়ার ফলে 
ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিদোষতুষ্ট হইবে । অতএব জ্ঞানের বিশেষণ পক্ষ- 
ধমতাবিষয়কত্বকে ত্যাগ করিয়া পক্ষধর্মতাবিষয়কত্বাবচ্ছিন্নব্যাপ্তি- 
প্রকারকত্ববিশিষ্টজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বই সিদ্ধান্তিপক্ষে লক্ষণ করিতে হইবে । 
কর্মধারয়পক্ষেও ব্যাপ্তিবিশিষ্টাভিন্নত্ব পরিত্যক্ত হওয়ায় ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য- 
সামানাধিকরণ-পক্ষধর্মত্ববিষয়তাক-জ্ঞানই প্রথম জ্ঞানান্তের অর্থ 
হহবে। 'ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য-সামানাধিকরণ্য, ইহার অর্থ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট 
প্রতিযোগিকত্ব এবং 'পক্ষধর্মতা'পদের অথ” পক্ষান্রুযোগিক সম্বহ্ধ-__ ইহা 
আমরা পুবেই বলিয়াছি। ফলে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপ্রতিযোগিকত্ব- 
বিষয় তাশিরূপিত-পক্ষান্থযোগি ক-সংসর্গবিষয়তানিরূপকজ্ঞনজন্যজ্জান ্ব 
এইরূপ লক্ষণ হইনে। অতএনু তভ্রুদপক্ষকবৃহিসাধ্যকস্থলীয় 
ভ্রমান্ুমিতিতেও লক্ষণের সমন্বব হওয়ায় অব্যপ্তি হইবে 
ন।। উপাধ্যায়ের এই মতও ঠিক নহে। কারণ বিশেষদশা 
অর্থাৎ ভ্রান্তিজ্ঞ পুরুষের পক্ষে পুর্বোক্ত ভ্রমান্ুমিতির স্থলে 
লক্ষণবাক্যাধীন মহাবাক্যার্থবোধ হইতে পারে না। ল্ক্ষণবাক্য 
হইতে যে মহাবাক্যের বোধ হয়, এ মহাবাক্যার্থবোধের প্রতি 
অবান্তরবাক্যার্থবোধ কারণ। এ অবান্তরবাক্যার্থবিষয়ক 
শাবকবোধের প্রতি অবাস্তরবাক্যার্থ অর্থাৎ খগ্ুবাক।র্ের 
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যোগ্যতাজ্ঞান কারণ। ভ্রমানুমিতির স্থলে যোগ্যতাজ্ঞান না থাকায় 
খণ্ডবাক্যার্থের বোধ হইতে পারে না । খণগ্ডবাক্যার্থের বোধ ন। হওর।ম্র 
লক্ষণবাক্য জন্য যে মহাবাক্যার্বোধ তাহাও হইতে পারে না। 
যেমন বিষাণে শশসদগ্ব্ধের অভাবরূপ অযোগ্যতানিশ্চয় থাকা কালে 
শশবিষাণজন্যমিদং কামুকিং-এই মহাবাক্যজন্য শশসম্বন্ধপ্রকারক 
মহাবাক্যার্থবোধ কোনও মতেই হয় না সেইকপ "হুদো বহ্িমান্” এই 
ভ্রমানমানস্থলে পক্ষধর্ম জল প্রভৃতিতে বিশেষণ যে ব্যাপ্তিবৈ শিষ্ট্য 
তাহার অধযোগ্যত্ব অর্থাৎ অসন্বন্ধ-নিশ্চয়কালে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্মতা- 
রূপ যে অবাস্তরবাক্য তাহার অর্থ নিশ্চয় না হওয়ায় মহাবাক্যার্থবোধ 
হইতে পারে না। কারণ মহাবাক্যার্থের যোগাতাজ্ঞান নিয়মতঃ 
অবাস্তর-বাক্যার্থবিষয়ক হওয়ায় অবান্তর বাক্যার্থবোধের বিরোধী 
যে ভ্রান্তিজ্ঞ পুরুষের বিশেষ দর্শন অর্থাৎ অবান্তর-বাক্যাথেরি 
অযোগ্যতা নিশ্চয় তাহা মহাবাক্যাথেরি যোগ্যতাজ্ঞানেরও বিরোধী 
হইবে । যোগ্যতাজ্ঞান না হওয়ার ফলে বিশেষদশাঁর 'ব্যাপ্তি-বি শিষ্ট- 
পক্ষধর্মত।'-- ইত্যাদি লক্ষণবাক্য হইতে মহাবাক্যার্থজ্ঞানও অসম্ভব | 
এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার উপাধ্যায়ের কমরধধারয়পক্ষের খণ্ডন- 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন “অবাস্তরবাক্যার্থাযোগ্যত্ব-নির্ণয়ে মহাবাক্যার্থ- 
জ্ঞানানুদয়প্রসঙ্গাৎ ৯ । 

উপাধ্যায় ঘদি বলেন, মণিকার তত্বচিস্তামণিগ্রন্থের প্রারস্তে 
প্রমাণতত্বমত্র বিবিচ্যতে২- এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । এই 
প্রতিজ্ঞাবাক্য হইতে বুঝা যায় যে টিস্তামণিকার প্রমাণতত্বেরই নিরূপণ 
করিবেন, প্রমাণের আভাস নহে; প্রমাণতত্ব-নিরূপণ করিতে হইলে 
প্রমাতত্ব-নিরূপণ করা আবশ্যক, কারণ প্রমাতত্ব-নিরূপণ ব্যতিরেকে 
প্রমাণতত্ব-নিরূপণ অনভ্ভব । অতএব প্রমান্থমিতিই অন্ুুমিতি লক্ষণের 
লক্ষ্য, ভ্রমান্ুমিতি নহে । সুতরাং ভ্রমান্ুমিতি যখন লক্ষ্যই নহে, তখন 
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সেখানে লক্ষণ-সমন্বয় না হওয়াই বাঞ্ছনীয় । এখানে অন্থুমিতিগত- 
প্রমাত্ব বলিতে ভ্রমান্যাবৃত্তিবিষয়তা'বত্বরূপ প্রমাত্ব বুঝিতে হইবে, 
তদ্বতি তত্রকারকত্ব' বা “ভ্রমভেদকুটবত্্' রূপ প্রমাত্ব বিবক্ষিত 
নহে। ইহার ফলে 'হ্রুদো বহিমান্* এই ভ্রমান্মিতিতে তুদত্ববন্লিষ্ঠবিশেষ্য- 
তানিরপিতহুদত্ব-প্রকারকত্ব-রূপ আংশিক প্রমাত্ব থাকিলেও অতিব্যাপ্তি 
হইবে না। “হুদ! বহছিমান্‌ পর্তশ্চ বহিমান্* এই পর্বতপক্ষক 
বহিসাধ্যক সমূহালম্বন অনুমিতিতে ভ্রমভেদকুটবত্ব-রূপ প্রমাত্ব না 
থাকায় উক্তান্নুনিতি আন্ুমিতি-লক্ষণের অলক্ষ্য অথচ অন্ুমিতি- 
লক্ষণের সমন্বয় হওয়ার জন্য অতিব্যাপ্তি প্রসত্তি হয় এই আশঙ্কাও 
ভ্রমান্যবৃত্তিবিষয়তাবত্বরূপ প্রমাত্ব নিরুক্তির ফলে তিরোহিত হইল । 
কারণ সমানাকারকজ্ঞানীয়বিষয়তা এক হওয়ায়, ভ্রমভিন্ন কেবল 
“পর্বতো বহ্িমান্* এই অসমুহালশ্বন অন্নমিত্যাত্মকজ্জানীয় বহিঃবিষয়তা- 
নিরূপিত-পর্বতবিষয়তা এবং উক্ত সমুহালশ্বনজ্ঞানীয় বহিবিষয়তা- 
নিরূপিত-পর্বতবিষয়তা এক হওয়ায় পুবোক্ত সমুহালম্বনঅনুমি তি- 
নিরূপিত বহ্িবিষয়তা নিরূপিত-পবৰতবিষয়তাও  ভ্রমান্যবৃত্তি-বিষয়তা 
হওয়ায় তাদৃশবিষয়তাবত্বরূপ প্রমাত্ব উক্ত পর্বতপক্ষকবহ্িসাধ্যক 
সমূহালম্বন-অন্নুমিতিতে থাকে বলিয়া এ অন্ুমিতিও অন্ুমিতি 
লক্ষণের লক্ষ্য হইল; সুতরাং লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় হওয়ায় অব্যাপ্তির 
সম্ভাবনা রহিল না। 

এখন আশঙ্কা হইতে পাবে, যে গন্ধপ্রাগভাবকালাবচ্ছিম্নো 
ঘটো গন্ধবান পুণিবীত্বাৎ, ইত্যাদি স্থলে অসঙ্কীর্ণ-বাধ» 
হওয়ায় সেখানে যে অন্নুমিতি হইবে তাহা পক্ষতাবচ্ছেদক যে 
গন্ধপ্রাগভাবকাল তদবচ্ছিন্ন-পক্ষক এবং গন্ধসাধ্যক হওয়ায় ভ্রম 
হইবে। উক্ত ভ্রমান্ুমিতির কারণ যে গন্ধপ্রাগভাবকালাবচ্ছিমে। 
ঘটে! গন্ধব্যাপ্যপুথিবীত্ব-বান্‌ এই পরামর্শটি কিস্তু যথাথ” হুইয়াছে। 


সস্পপশী 


১ সাধ্যশুন্ঠপঞ্ষকে ধাধ বল! হয়| যেখানে বাধন্ধপ দোষটি অন্য কোনও 
দোষের দ্বারা সন্ীর্ণ হয় ন। সেখানে অসন্কীর্ণ বাধ হুয়। 
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ফলে, উক্তান্ুমিতিতে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-প্রতিযোগিক-পক্ষান্নযোগিক- 
সম্বন্ধাবগাহিজ্ঞানজন্জ্ঞানত্ব থাকায় অতিব্যান্তি হইবে । এই শঙ্কার 
উত্তরে উপাধ্যায়ের বক্তব্য এই যে অন্ুমিতিলক্ষণের অন্তর্গত চরম 
জ্ঞানপদটি ভ্রমপ্রমাসাধারণ যে জ্ঞানত্ব তদ্িশিষ্টের বোধক নহে, 
কিন্তু প্রমার বোধক। ইহার ফলে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপ্রতিযোগিক- 
পক্ষান্নযোগিকসন্বন্ধীবগাহিজ্ঞানজন্যপ্রমাত্বই অন্ুুমিতির লক্ষণ পর্যবসিত 
হইল । সুতরাং পুর্বোক্তান্থুমি তিতে ভ্রমান্যবৃত্তিবিষয়তাবত্বরূপ প্রমাত্ব 
না থাকায় লক্ষণের অতিব্যাপ্ত হইবে না। উপাধ্যায়ের এই 
সমাধানও ঠিক নহে। কারণ যেখানে ধুমত্বরূপে ধুলিপটলকে হেতু 
করিয়া বহ্িত্বরূপে বহিকে সাধ্য করা হইবে, সেখানে হেতুটি বাস্তবিক 
পক্ষে সাধ্যের ব্যাপ্য নহে । সুতরাং অব্যাপা ধুলিপটলাদিতে বহর 
ব্যাপ্যত্বাবগাহী পরামর্শ অবশ্যই ভ্রমাত্মক হইবে। এবং পর্তপক্ষকবহিন- 
সাধ্যকস্থলে মহানসত্বকে হেতু করিলে এ স্বরূপাসিদ্ধ হেতুটি অপক্ষধর্ম 
হইবে । ফলে এ হেতুকে অবলম্বন করিয়া যে পক্ষধর্মত্বাবগাহী 
পরামর্শ হইবে তাহাও ভ্রম হইবে । অথচ উক্ত অব্যাপ্যলিজক 
এবং অপক্ষধর্মলিক্গক উভয়পরামর্শ হইতে উৎপন্ন “পর্বতো- 
বহিঃমান্* এই অন্নুমিতি অবশ্যই প্রমা হইবে । সুতরাং এ প্রমান" 
মিতিতে পূর্বপ্রদশিত প্রথম হেতুটি ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয় নাই বলিয়! 
এবং দ্বিতীয় হেতুটি পক্ষধম না হওয়ায় উক্তস্থলদ্বয়ে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট 
প্রতিযোগিক-পক্ষান্শযোগিক-সম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ হইল। অতএব উত্ত 
অন্থমিতিতে তাদৃশ সম্বদ্ধাবগাহিজ্ঞানজন্তাপ্রমাত্বরূপ অন্ুমিতির 
লক্ষণ-সমন্বযর় হইবে না; ফলে অব্যাপ্তি অবশ্যন্তাবী। ইহার 
উত্তরে যদ্দি উপাধ্যায় বলেন যে পূর্বোক্ত অব্যপ্য ও অপক্ষধর্ম- 
হেতুস্থলে যে অন্ুমিতি হইবে, এ অন্ুমিতিতে পক্ষাংশে সাধ্য 
যেমন বিধেয়রূপে ভাসমান হয় সেইরূপ সাধ্যব্যাপ্যহেতুও 
পক্ষতাবচ্ছেদক পবতত্বাদির মত ধরিতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইবে । 
ইহার ফলে সর্বত্রই “সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্‌ পক্ষঃ সাধ্যবান্* এই 


৪৬ নব্যন্যায়ে অঙ্গমিতি 


আকারের অনুমিতি হইবে । এইকব্প অস্রমিতি স্বীকার না করিলে 
পর্বতপক্ষক-বহিন্পাধ্যক অন্ুমিতির প্রতি বহিব্যাপাধূমবত্তানিশ্চয়ত্বরূপে 
“বহিতব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বতঃ এই পরামর্শের, বহিব্যাপ্-আলোকবত্তা- 
নিশ্যযন্বরূপে “বহিম্যযাপ্য-আলোকবান্‌ পর্বত এই পরামর্শের, এবং ' 
বন্ছিব্যাপ্যভস্মবন্তানিশ্চয়ত্বরূপে বহ্িব্যাপাভস্মবান পর্বত এই 
পরামর্শের কারণতা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং উক্ত তিনটি পরামর্শ 
পর্বতপক্ষক বহ্িসাধ্যকান্বমিতির কারণ হওয়ায় আলোকাদিলিঙ্গক 
পরামর্শ না থাকা কালে কেবল ধুমলিঙ্গক পরামর্শ হইতে যখন 
পর্বতপক্ষক বহিসাধ্যক অন্ুমিতি হইবে তখন অন্নুমিতির পূর্বে 
আলোকাদিলিজক পরামর্শ না থাকায় কারণাসত্বে কার্ধসত্রূপ 
ব্যতিরেকব্যভিচার হওয়ার ফলে পরামর্শ এবং অন্কমিতির উত্ত- 
রূপে কার্ধকারণ ভাব কল্পিত হইতে পারে না। উক্ত ব্যতিরেক- 
ব্যভিচার বারণ করিবার জন্য আচার্য উদয়নের মত অবলম্বন 
করিয়া উপাধ্যায়মতে 9 লিঙ্গোপহিতটলর্জিক ভান অর্থাৎ সাধ্য- 
ব্যাপ্যহেতৃধমিতাবচ্ছেদককসাধ্যবিধেয়ক অন্নুমিতি স্বীকার করিতে 
হইবে। ফলে বহিব্যাপ্যধূমবতৎ পর্বতো বহিমান এইরূপ 
বহিিব্যাপ্যধূমধমিতাবচ্ছেদকক পর্বতপক্ষক বহ্নিসাধ্যকান্নুমিতির প্রতি 
বহিব্যাপাধুমবান্‌ পর্তঃ এই পরামর্শ কারণ হইবে এবং 
বহ্িব্যাপ্য আলোকধমিতাবচ্ছেদকক পর্তপক্ষক বহিসাধাকান্ুমিতির 
প্রতি বহ্িব্যাপ্য-আলোকবান্‌ পর্বত এই পরামর্শ ও কারণ হইবে । 
এইভাবে বিভিন্নলিজক-অন্মিতির স্থলে তত্তলিঙ্গকোপহিত 
লৈজিকভান স্বীকার করার ফলে শঙ্কিত ব্যতিরেকব্যভিচার বারণ 
করা যাইবে । এইপ কার্ধকারণভাব স্বীকৃত হওয়ায় পূর্বোক্ত অব্যাপ্য 
এবং অপক্ষধর্ম যখন হেতু হইবে তখন অন্থমিতিতে পক্ষাংশে ধমিতা- 
বচ্ছেদকরূপে অব্যাপ্য ধুলিপটল এবং অপক্ষধর্ম মহানসত্বাদি বিষয় 
হওয়ায় উক্ত ব্যাপ্যত্বাংশে বা পক্ষধর্মত্বাংশে ভ্মত্ব থাকায় পূর্বোক্ত প্রমাত্ব- 
ঘটিত অনুমিতি লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে না । উপাধ্যায়ের এই মতও 
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যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ লিঙ্গোপহিতলৈঙ্গিক-ভানবাদী আচার্য উদয়ন 
অন্ুমিতিতে পক্ষাংশে ধমিতাবচ্ছেদক-রূপে সাধ্যব্যাপ্য-হেতুর ভান 
স্বীকার করিলেও চিস্তামণিকার প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িকগণ উহা স্বীকার 
করেন না। তাহারা কার্ধতাবচ্ছেদক-কোটিতে তত্তল্লিঙ্গক-পরামর্শী- 
ব্যবহিতোত্তরত্বের নিবেশ করিয়া পূর্বোক্ত ব্যতিরেকব্যভিচার বারণ 
করিয়া থাকেন। অন্নুমি তিনিষ্ঠকার্ধতাবচ্ছেদক-কোটিতে তত্তপ্লিক্গক- 
পরামর্শাব্যবহিতোত্তরত্বের নিবেশ অপেক্ষায় লিঙ্গোপহিতলৈজিক- 
ভানবাদিগণের মতে ধমিতাবচ্ছেদক-রূপে কার্ধতাবচ্ছেদক-কোটিতে 
লিঙ্গবিষয়তা প্রবিষ্ট হওয়ায় লাঘব হইলেও চিস্তামণিকারের লক্ষণ 
তাহার মতাক্ষুসারেই ব্যাখ্যা করা উচিত। এই জন্তাই দীধিতি- 
কার বলিয়াছেন__“লিঙ্গোপহিতলৈঙ্িকভাননিরাসেনাংশিকভ্রমত্বস্যাপ্য- 
যোগাৎ৯ । অতএব লিঙ্গোপহিতলৈঙ্গিকভান স্বীকার করিবার 
প্রয়োজন না থাকায় “পক্ষঃ সাধ্যবান্গ এই আকারের অন্থমিতি 
হইবে। ইহার ফলে পূর্বোক্ত অব্যাপ্য অথব] অপক্ষধর্ম যেখানে 
হেতু হইবে সেই স্থলে উপাধ্যায়মতে পর্বতো বহ্িমান, এইরূপ 
প্রমান্থুমিতিতে অব্যাপ্তি অপরিহার্য । 

যদি উপাধ্যায় বলেন যে, পুর্বোক্ত অব্যাপ্য-হেতু এবং অপক্ষধর্ম- 
হেতুস্থলীয় ভ্রমপরামর্শজন্য যে প্রমান্মিতি তাহাতে “বহিনব্যাপ্যধূমবান্‌ 
পর্বতঃ ইত্যাদি ব্যাপ্তিবিশিষ্টপ্রতিযোগিকপক্ষান্দযোগিকসম্বন্ধাবগাহী 
যে ঈশ্বরীয়জ্ঞান তজ.জন্যত্ব থাকায় উক্ত প্রমান্থুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে 
না। কারণ লক্ষণবাক্যের দ্বারা ষে জনকীভুত-জ্ঞান পাওয়া যায়, এ 
জ্ঞান যেমন অনুমাতার হইতে পারে সেইরূপ ঈশ্বরীয়জ্ঞান সর্ববিষয়ক 
হওয়ায় ঈশ্বরীয়জ্ঞানও সংগৃহীত হইবে। জন্যমাত্রের প্রতি 
যখন নশ্বরীয়জ্ঞান কারণ তখন উহা! কুটলিজজ অর্থাৎ ভ্রমপরামর্শজন্য 
অন্থমিতির প্রতিও কারণ হইবে । উপধ্যায়ের এই মতও ঠিক নহে। 
কারণ ঈশ্বরীয়জ্ঞানগত যে তাদৃশজনকতা তন্নিরূপিতজগ্তাবজ- 
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জ্ঞানত্ব যেরূপ অন্নুমিতিতে থাকে সেরূপ প্্রত্যক্ষপ্রভৃতিতে থাকায় 
প্রত্যক্ষপ্রভৃতিতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অবশ্যান্তাবী। এই অভিপ্রায়েই 
দীধিতিকার বলিয়াছেন “পরমেশ্বরতাদৃশ জ্ঞানজন্যত্বস্ত চাতিপ্রসঞ্জক- 
ত্বাৎ১। এই অতিব্যাপ্তি পরিহার প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তিগণ বলেন যেঃ লক্ষণ- 
বাক্যের অন্তর্গত জ্ঞানপদটি নিশ্চয়ের বোধক | ইহার ফলে ব্যাপ্রি- 
বিশিষ্টপক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নজনকতানিরূপিতজন্যতাবজ জ্ঞাত 
বিবক্ষিত হওয়ায় প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে না। কিন্তু পোক্ত 
ভ্রমপরামর্শজন্য প্রমান্রুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে । কারণ ঈশ্বরীয়- 
জ্ঞানগত যে জনকতা৷ তাহ] নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন নহে । জন্যমাত্রের প্রতি 
ঈশ্বরীয়জ্ঞানের যে কারণতা স্বীকৃত হয়, এ কারণতা উপাদান- 
প্রত্যক্ষত্বরূপ-ধর্মপুরস্কারেই হইয়া থাকে । অথবা প্রত্যক্ষাদিতে 
অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য চরমজ্ঞাননিষ্ঠজন্যতাতে জন্যত্বানবচ্ছিন্নত্ 
বিশেষণ দিতে হইবে । ইহার ফলে প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাণ্তি 
নিবারিত হইলেও পূর্বোক্ত ভ্রমপরামর্শজন্য-প্রমান্থমিতিতে অব্যাপ্তিবারণ 
হইবার উপায় নাই। এইজন্যই উপাধ্যায়সম্মত কর্মধারয়-পক্ষ 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । 

“ব্যান্তিবি শিষ্টপক্ষধর্মতা-জ্ঞানজন্যংজ্ঞানমন্ত্রমিতিঃ লক্ষণ- 
বাকের অন্তর্গত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট এবং 2 কর্মধারয়সমাস 
করিলে ভ্রমাহৃমিতিতে অব্যাপ্তি-পরিহার সম্ভব নহে বলিয়া কেহ কেহ 
'ব্যাপ্তিবিশিষ্টে পক্ষধর্মতা' এইরূপ বিগ্রহবাক্যান্ুসারে সপ্তমী- 

তৎপুরুষপক্ষ ততৎপুরুষসমাস করিয়া থাকেন। তীহাদের এই মতও 

ও সমীচীন নহে। কারণ ব্যাপ্তিবিশিষ্টে পক্ষধর্মতা 

তাহার খণ্ডন এইরপ সপ্তমীতৎপুরুষসমাস করিলেও ব্যাপ্তিবিশিষ্ং 

প্রতিযে(গিকপক্ষান্নুযো গিকসম্বন্ধাবগা হিজ্ঞানজন্তজ্ঞানত্বই লক্ষণের অর্থ 

হুইবে। ইহার ফলে যে স্থলে অব্যাপ্য অথবা অপক্ষধর্ম হেতু 

হইবে সেইস্থলে তাদৃশপক্ষসন্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় লক্ষণ অপ্রসিদ্ধ 
ূ . ম্দীধীতিঃ, অন্থমান গাদাধারী পৃ ৭১ 
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হইবে। যদি সপ্তমী-তৎপুরুষবাদিগণ বলেন যে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট- 
পদের সহিত পক্ষধর্মতা-পদের সপ্তমীতৎপুরুষ সম্ভবপর না হইলেও 
'ব্যান্তিবিশিষ্টে পক্ষধর্মতাজ্ঞানং ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানম্” এইরূপ 
পক্ষধর্মতাজ্ঞান-পদের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পদের সপ্তমীততপুরুষ হইতে 
পারে । ফলে জ্ঞানাস্ততৎপুরুষপক্ষে “ব্যাপ্তিবিশিষ্টে” এই লুপ্ত সপ্তমীর 
অর্থ হইবে বিষয়কত্ব ৷ তদনুসারে ব্যান্তিবিশিষ্টবিষয়ক-পক্ষান্মুযোগিক- 
সম্বন্ধাবগাহি-জ্ঞানজন্াজ্ঞানত্বই লক্ষণের অর্থ পর্যবসিত হইবে | ততপুরুষ- 
সমাসবাদিগণের এই মতও সমীচীন নহে । কারণ ধুমাদিসল্লিক্গক 
পরামর্শ হইতে উৎপন্ন “পর্বতো বহমান, ইত্যাদি অন্ুমিতিতে 
ব্যাপ্তিবিশিষ্টবিষয়ক-পক্ষান্ুযোগিক-সন্বন্ধাবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্ব প্রসিদ্ধ 
হইলেও ধূমত্বপুরস্কারে ধুলিপটলাদিকে যখন হেতু করা হইবে তখন 
ধূমত্বরূপে ভাসমান ধুলিপটলে সাধ্য যে বহি তাহার ব্যাপ্তি ন। 
থাকায় উক্তস্থলীয় ভ্রমপরামর্শ ব্যাপ্তিবি শিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞান-রূপে 
সংগৃহীত হইবে না। সুতরাং ধুমত্বরূপে ধূলিপটলকে বিষয় 
করিয়া যে ভ্রমপরামর্শ হইবে তাহা হইতে উৎপন্ন অস্থমিতিতে 
লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে । কেহ কেহ ব্যান্তিবিশিষ্ট-পদের ব্যাপ্তিসমানা- 
ধিকরণ-রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়। 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টশ্চাসৌ পক্ষধর্মতা চেতি' 
এইরূপ বিগ্রহবাক্যান্ুসারে পক্ষধর্মতা-পদের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পদের 
কর্মধারয়সমাস স্বীকার করিয়া ব্যাপ্তিসমানাধিকরণপক্ষধর্মতাবগাহি- 
জ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বকে লক্ষণবাক্যের পর্ধবসিতার্থ স্বীকার করিয়! 
থাকেন। লক্ষণবাক্যের এইরূপ অর্থও নির্দোষ নহে। যখন 
অব্যাপ্য ধূলিপটলাদিকে অথবা অপক্ষধর্ম মহানসত্বাদিকে হেতু কর! 
হইবে তখন উক্ত হেতুদ্ধয়ে যথাক্রমে ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতা অপ্রসিদ্ধ 
হওয়ায় তাদৃশভ্রমপরামর্শজনিত অন্ুমিতিতে লক্ষণের অব্যান্তি হইবে । 
স্বতরাং পক্ষধর্মতা-পদের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পদের কর্মধারয়পক্ষও 
সমর্থন যোগ্য হইতে পারে না। 

পক্ষধরমিশ্রা 'ব্যান্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজগ্যংজ্ঞানমহূমিভিঃ এই 


১০৯ নব্যন্তায়ে অ্ুষিতি 


লক্ষণবাক্যের অন্তর্গত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পদের সহিত পক্ষধর্মপদের ছল্ব- 
সমাস স্বীকার করেন। ব্যাপ্তিবিশিষ্টশ্ পক্ষধর্মশ্চ 

মিশ্রোক্ত দ্বন্দ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মৌ, তস্য ভাবো ব্যাপ্তিবিশিষ্ট- 
নি রর পক্ষধর্মত্বম__এই প্রকার দ্নন্বসমাসের পরে বিহিত- 

অর্থ । ভাবপ্রত্যয়র্থের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পদার্থ এবং 
পক্ষধর্ম পদার্থ উভয়েরই অন্বয় হইবে । কারণ দ্বন্দের পরে বা পূর্বে 
কোনও শব্ধ শ্রীযমাণ হইলে সেই শ্রয়মাণ পদার্থে দ্বন্বপমাসের 
অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থেরই অন্বয় হইয়া থাকে । ফলে ব্যাপ্তিবিশি্টত্ব- 
পক্ষধর্মত্বোভয়াবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্ব-রূপ লক্ষণ পর্যবসিত হইবে । 

এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, 

'পদার্থানাং প্রধানত্বে পরম্পরবিভেদতঃ | 
একদৈকক্রিয়াযোগান্তবতি দ্বন্বসংজ্ঞকঃ ॥১ 

এই শাব্বিকনিয়মান্সারে একঘটব্যক্তির বোধক ঘট, কলস এই 
পদদ্বয়ের যেরূপ দ্বন্দসমাস হয় না সেরপ প্রকৃতলক্ষণবাক্যেও ব্যাপ্তি- 
বিশিষ্ট এবং পক্ষধর্ম এই ছুইটি পদ তুল্যার্থবোধক হওয়ায় দ্বন্বসমাস 
হইতে পারেনা ৷ ইহার উত্তরে মিশ্র বলেন যে, “নীলঘটয়োরভেদঃ' 
এইরূপ প্রামাণিক প্রয়োগ থাকায় সমাসের অন্তর্গত পদার্থ ছুইটি ভিন্ন 
হইলেই যে দ্বন্বসমাস হয় তাহ নহে, পদার্থতাবচ্ছেদকদ্ধয় অর্থাৎ পদার্থ 
দুইটির অসাধারণধর্ম বিভিন্ন হইলেও দ্বন্বসমাস হইয়া থাকে। 
“চার্থে ছন্দ্:-_এই পাণিনিস্থণ্েও বলা হুইয়।ছে, যেখ!নে সমানের 
অন্তর্গত পদার্থ বা পদার্থতাবচ্ছেদকদ্বয় ভিন্ন হইবে সেখানে ছন্দ্বসমাস 
হইবে । ন্যায়দর্শনের প্রথমস্থত্রের২ অন্তর্গত প্রমাণ, প্রমেয় ইত্যাদি 
পদার্থসমৃহ অভিন্ন হইলেও পদার্থতাবচ্ছেদক যে প্রমাণত্ব, প্রমেয়ত্ 

গাদাধরীবিবৃতিঃ অন্থমানগাদাধরী পূঃ ৮১) 

*প্রমাণ-প্রমেক-সংশয়-প্রয়োজ ন-ৃ্টাত্ত-দিদ্ধাস্ত-অবয়ব-তর্কা-নির্য়-বাদ-জন্প- 
হেত্বাতাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্বজ্ঞানাপ্রিঃশ্রেরসা ধিগমঃ | 


অন্ুমিতির লক্ষণ ১৬১ 


প্রভৃতি ধর্ম তাহাদের ভেদনিবন্ধন ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন উক্ত স্ত্রোক্ত 
পদসমূহের ছন্দসমাস সমর্থন করিয়াছেন। এই অভিপ্রায়েই 
দীধিতিকার বলিয়াছেন_-“পদার্থয়োরভেদেইপি পদার্থতাবচ্ছেদক- 
ভেদেনৈব প্রমাণপ্রমেয়েত্যাদিস্থত্রে অন্যত্র চ ছন্দস্য দর্শনাৎ১ | 
প্রকৃতস্থলে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট এবং পক্ষধর্ম পদার্থ ছুইটি অভিন্ন হইলেও 
ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মত্ব-স্বরূপ পদার্থতাবচ্ছেদকদ্বয় বিভিন্ন 
হওয়ায় দ্বন্বসমাস সম্ভবপর হইবে । 

এখন শঙ্কা হইতে পারে যে 'নীলঘটয়োরভেদঃ ইত্যাদি স্থলে 
নীল-পদ এবং ঘট-পদ অভিন্নার্থক হওয়ায় নীলঘট পদের পরে দ্বিবচন 
কিরূপে সম্ভবপর হইবে? কারণ অভিন্নপদার্থে দ্বিত্ব থাকিতে 
পারে না, একত্বই থাকে । এই শঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে, নীল 
এবং ঘট অভিন্ন হওয়ায় একত্ব থাকিলেও শীলপদার্থতাবচ্ছেদক 
নীলতব এবং ঘটপদার্থতাবচ্ছেদক ঘটত্ব--এই ছুইটি ধর্ম ভিন্ন হওয়ায় 
নীলত্ব এবং ঘটত্ব এই উভয়গত-দ্বিত্ববোধক দ্বিবচন প্রযুক্ত হইয়াছে । 
অথবা “উর্বশ্যগ্পরস এই স্থলটিতে বনুত্ব বিবক্ষিত না হইলেও 
পদসাধুত্বের প্রয়োজনে যেরূপ বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে সেইরূপ 
'নীলঘটয়োঃ এখানে পদ-সাধুত্বের জন্য দ্বিবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। 
কেহ কেহ বলেন, ঘটাদিগত গুণাদিকে লইয়! দ্বিত্বাদির বোধক 
দ্বিচনাদির প্রয়োগ হইয়া থাকে- ইহা সঙ্গত নহে। কারণ 
এইরূপ প্রয়োগ স্বীকার করিলে একব্যক্তির বোধক ঘটাদি- 
পদস্থলেও ঘটীয়-রূপরসাদিগত-বহুত্বের বোধক বহুবচন হইতে পারে । 
এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, একটি ধর্মীর বোধক-পদদ্ধয়ের সমাস 
যদি দ্বন্ঘ হয় তাহা হইলে নীলঘট ইত্যাদিস্থলে কর্মধারয়- 
সমাসও তদ্রুপ হওয়ায় উক্ত ছন্দমাস এবং কর্মধারয় সমাসের মধ্যে 
বৈলক্ষণ্য থাকে না। এই আশঙ্কাও ঠিক নহে । কারণ একপদার্থে 


দীধিতিঃ১ অহ্ুযানগাদাধরী পৃষ্ঠ। ৭৯। 


১০২ নব্যগ্ভায়ে অনুমিতি 


অপরপদার্থের অভেদবোধক-সমাসই কর্মধারয়। ছ্বন্বসমাসের স্থলে 
ভেদ যেরূপ জ্ঞানের বিষয় হয় না সেইরূপ অভেদও জ্ঞানের বিষয় 
হয় না। ইহাই কর্মধারয়-সমাস অপেক্ষায় দ্বন্দনমাসের বৈলক্ষণ্য | 
এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন--পদার্থদ্বয়াভেদবোধকাচ্চ 
কর্মধারয়ান্তেদাভেদোদা সীনপদার্থদ্বয়বোধজনকত্বেনৈব দ্বন্দস্য ভেদাঁৎ৯।" 
যদি পদার্থভেদই ছ্বন্বসমাসের নিয়ামক হয় তাহা হইলে পক্ষধর্মতা- 
পদের সঙ্গে ব্যাপ্তিবিশিপদের দ্বন্বমমাসই মিশরের অভিপ্রেত ৷ 
স্থতরাং 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, এখানে বিশিষ্টপদটি বি-_পুবর্বক শিষ, ধাতুর 
উত্তর ভাববিহিত ক্ত-প্রত্যয়াস্ত হওয়ায় ব্যাপ্তিবিশিষ্টপদের ব্যান্তি- 
বৈশিষ্ট্যরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে । এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার 
বলিয়াছেন “বিশিষ্টপদস্য ধর্মপরতয়া বা ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মত্বয়ো 
লাভাচ্চ'২ । এইরূপ দ্বন্বঘসমাসপক্ষে ব্যাপ্তিবিশিষ্টত্বপক্ষধর্মত্বাবগাহী 
অর্থাৎ ব্যাপ্তিসম্বদ্ধপক্ষান্রযোগিকসম্বন্ধবিষয়কজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বই 
অন্নমিতিরলক্ষণ হইবে । এখন শঙ্কাহইতে পারে, ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য 
এবং পক্ষধর্মতা জ্ঞানবিষয়তাতে অন্বিত হইলে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যাংশে 
ব্যাপ্তি, পক্ষধর্মতাংশে পক্ষ যদি উপলক্ষণ হয় তাহা হইলে “বৈশিষ্ট্যবদ্‌ 
ধুমবান্‌ পর্বতঃ' ইত্যাদি জ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হইবে । অতএব 
ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যাংশে ভাসমান ব্যাপ্তিকে এবং পক্ষধর্মত্বাংশে ভাসমান 
পক্ষকে বিশেষণরূপে গণ্য করিতে হইবে । ইহার ফলে ব্যাপ্তি- 
বিশিষ্ট যে বৈশিষ্ট্য এবং পক্ষবিশিষ্ট যে পক্ষধর্মতা এতদ্বভয়ের 
জ্ঞানান্বয়িবিষয়িতার্থক যে অবগাহিতা তাহার একদেশ-বিষয়তাতে 
অন্বয় স্বীকার করিতে হইবে । অতএব বৈশিষ্ট্যাংশে যে ব্যাপ্তি 
প্রতিযোগিকত্বরূপ বৈশিষ্ট্য, পক্ষধর্মতাংশে অর্থাৎ পক্ষান্যোগিকসং- 
সর্গাংশে পক্ষের অন্থুযোগিকত্বরূপবৈশিষ্ট্য এতদ্বভয়েরও জ্ঞানীয়- 
বিষয়তাংশে ভান হওয়া প্রয়োজন । ইহার ফলে বহ্রিব্যাপ্যধুমবান্‌ 


পাশ শিপন শপ 
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. ম্দীধিতিঃ, অহ্থমানগাদাধরী পৃঃ ৭৯। 
'দীধিতিঃ, অন্থমানগাদাধরী পৃঃ ৭৯। 


অন্মিতির লক্ষণ ১৩৩, 


পর্বতঃ ইত্যাদি পরামর্শে ব্যাপ্তির স্বরূপ-সন্বন্ধরূপ যে বৈশিষ্ট্য 
তাহাই মাত্র সংসর্গরূপে বিষয় হওয়ায় উক্ত পরামর্শ সংগ্রহ করা 
ছুফর হইবে । যদি হেত্বংশে বিশেষণীভূত-ব্যাপ্তির স্বরূপসম্বদ্ধ- 
রূপ যে বৈশিষ্ট্য তদংশে ব্যাপ্তির প্রতিযোগিকত্বরূপ সংসর্গাস্তরের 
এবং পক্ষধর্মতাংশে পক্ষের অন্ুযোগিকত্বরূপ সন্বন্ধান্তরের ভান স্বীকার 
করা হয় তাহা হইলে উপাধ্যায়মতেও পক্ষধর্মতাংশে ব্যাপ্তিবৈ শিষ্ট্য- 
সামানাধিকরণ্যের সংসর্গরূপে ভান স্বীকৃত হওয়ায় তদপেক্ষায় 
দ্বন্বসমাসপক্ষে কোনরূপ লাঘবের সম্ভাবনা থাকে না। ইহার 
উত্তরে বক্তব্য এই যে, উপাধ্যামতে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যের সামানাধিকরণ্য 
অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় ভ্রমপরামর্শজন্য অহ্বমিতিতে অব্যাপ্তি হয় কিন্তু 
দবন্বসমাসপক্ষে ভ্রমপ্রমাসাধারণজনকীভূত-জ্ঞান সংগৃহীত হওয়ায় 
অব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই; ইহাই কর্মধারয় সমাস অপেক্ষায় 
দ্বন্বসমাসের বিশেষত্ব । 

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, লক্ষণবাক্যার্থবোধে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যাংশে 
বিশেষণীভূত যে ব্যাপ্তি তাহার প্রতিযোগিকত্বরূপ সংসর্গের জ্ঞানবিষয়তা। 
স্বীকৃত হইলেও উক্ত সংসর্গগত-বিষয়তা কারণতাবচ্ছেদক-কোটিতে 
প্রবিষ্ট হইবে--এইরূপ কোনও প্রমাণ নাই । কারণ লক্ষণবাক্যের 
প্রথমজ্ঞানাস্তভাগের দ্বারা সংগৃহীত “বহ্িনব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বত, প্রভৃতি 
পরামর্শে বহি, ব্যান্তি, ব্যাপ্তির বৈশিষ্ট্য, ধুম, ধুমের সম্বন্ধ-সংযোগাদি 
এবং পবত বিষয় হইয়া থাকে । স্বরাপসন্বন্ধাংশে ব্যাপ্তির প্রতি- 
যোগিকত্বসম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিলেও উক্ত সম্বন্ধ জ্ানগোচর হয়-_এইক্প 
কোনও প্রমাণ নাই ; ফলে স্বরূপ-সম্বদ্ধের সম্বন্ধ যে প্রতিযোগিকত্ব 
তদ্গতবিষয়তা অন্থমিতির কারণতাবচ্ছেদকে প্রবিষ্ট হইবে না। 
সুতরাং লক্ষণবাক্য-প্রতিপাগ্ যে অন্থুমিতির লক্ষণ তাহাতে উক্ত 
প্রতিযোগিকত্বগতবিষয়তা জনকতাবচ্ছেদেককোটিতে প্রবিষ্ট হওয়ায় 
তাদৃশ অবচ্ছেদকতানিরূপক-জনকতাঘটিত-অন্ুুমিতিলক্ষণের অসম্ভব 
হইবে । এইরাপ আশঙ্কাও ঠিক নহে । কারণ পরামর্শশরীরে 


১০৪ নব্যন্তায়ে অস্থমিতি 


হেত্বংশে ব্যাপ্তি প্রকার হওয়ায় ব্যাপ্তিপ্রকারতাত্বরূপে ব্যাপ্তি 
প্রকারতা কারণতাবচ্ছেদককোটিতে নিবিষ্ট হইয়াছে । ইহার 
ফলে ব্যাপ্তি বৈশিষ্ট্যান্বযোগিক যে ব্যাপ্তিপ্রতিযোগিকত্বরূপ-সংসর্গতদৃ- 
গতবিষয়তাও কারণতাবচ্ছেদকে প্রবিষ্ট হইবে । কারণ সংসর্গ- 
বিষয়তানিরূপিতপ্রতিযোগিত্ব-বিষয়তানিরূপিতবিষয়তাত্বই প্রকারতাত্ব 
স্তরাং প্রকারতাত্ব-রাপে প্রকারতা অবচ্ছেদক হওয়ায় তদন্তঃপাতি 
প্রতিযোগিকত্ববিষয়তাও জনকতাবচ্ছেদকে হইবে । অতএব 
শঙ্কিত অনণ্তবের সম্ভাবনা রহিল ন!। অথবা লক্ষণাধীন বৈশিষ্ট্য 
হুযোগিকসংসর্গবিশেষাবচ্ছিননত্ব-রূপে উপস্থিত ব্যাপ্তিবিষয়তাঘটিত- 
সমুদায়ে তাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্কে উপলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিতে 
হইবে। ফলে পুর্বোক্ত ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যান্রযোগিকপ্রতিযোগিকত্ব- 
সম্বন্ধাবচ্ছিনত্বাংশ যাহা লক্ষণবাক্য হইতে পাওয়া যায় সেই অংশটি 
পরিহার করিয়া ব্যাপ্তিবিষয়তাঘটিতসমুদায়ে কারণতাবচ্ছেদকত্ব 
কল্পনা করিলে সকলপরামশ সংগৃহীত হওয়ায় অসম্ভব-বারণ হইবে । 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মত্বোভয়াবগাহি- 
জ্ঞানজস্জ্ঞানত্ব অন্ুমিতির লক্ষণ হওয়ার ফলে “বহ্িব্যাপ্যে। ধূমঃ 
আলোকবাংশ্চ পর্বতঃ' এই সমুহালম্বনজ্ঞানও ব্যাপ্তি বৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মত্বো- 
ভয়াবগাহী হওয়ায় তাদৃশ সমুহালম্বনজ্ঞানজন্য-অনুব্যবসায়ে অতিব্যাপ্তি 
হইবে । এই আশক্কাও ঠিক নহে । একধমিবিষয়কত্বাবচ্ছেদে ব্যাপ্তি- 
বৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মত্বোভয়নিরূপিতাবগাহিতাবজ-জ্ঞানজহ্বাজ্জানত্ব  বিবক্ষা 
করিষা উক্ত-অন্ব্যবসায়ে অতিব্যাপ্তি বারণ করিতে হইবে । পুবোক্ত 
সমূহালম্বনজ্ঞানে ধূম-রূপ ধর্মীতে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য থাকায় ধূমবিষয়ক- 
ত্ববচ্ছেদে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যাবগাহিতা এবং আলোকত্বরূপ ধর্মীতে পক্ষ- 
ধর্মতা থাকায় আলোকবিষয়কবত্বীবচ্ছেদে পক্ষধর্মতাঁবগাহিতার 
উক্তসমুহালম্বনজ্ঞানে অবস্থিতির ফলে একধমিবিষয়কত্বা বচ্ছেদে 
ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মত্ব এতছুভয়াবগাহিতা থাকিবে না। এই 
অভিপ্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন, “একত্রতছভয়াবগাহিত্বস্যোক্ত- 


অচুমিতির লক্ষণ ১৩৫ 


ত্বাৎ।৯' এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, একত্র এই পদটি 
মুললক্ষণে প্রবিষ্ট না থাকিলেও লক্ষণের আদিতে এ পদটি পুরণ 
করিতে হইবে । জগদীশের মতে লক্ষণের প্রারস্তে মূলকারোক্ত 
যে “তত্র পদটির উল্লেখ রহিয়াছে দীধিতিকার একত্র-পদের 
দ্বারা উক্ত তত্র-পদেরই অর্থ বিবৃত করিয়াছেন । ইহার ফলে 
ধূমাদিরূপ যে একটি ধর্মী তশ্নিরূপিতবিষয়কত্বাবচ্ছেদে বিদ্ভমান যে 
ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মত্বোভয়নিরূপিতবিষয়িতা তদ্জ-জ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বই 
এই লক্ষণবাক্যের অর্থ পর্যবসিত হইল । অতএব একত্র 
ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মত্বোভয়াবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বই মিশরের ছন্দ- 
সমাসপক্ষে অন্রমিতির লক্ষণ হইবে । 
মিশ্রোক্ত ছন্দপক্ষও সমীচীন নহে। কারণ একধন্সিবিষয়কত্বাবচ্ছেদে 
ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মতা__এতছুভয়বিষয়কত্বের বিবক্ষা করিলে 
এ বিহ্িব্যাপ্যো ধূমঃ আলোকবাংশ্চ পর্ধতঃ, এই 
মশ্রোক্ত দ্বন্দপক্ষের 
খণ্ডন। সমৃহালম্বনজ্ঞানজন্য-অন্থব্যবসায়াদিতে অতি- 
ব্যাপ্তি বারিত হইলেও “ধুমো বহিনব্যাপ্যঃ দ্রব্য 
পর্বতবৃত্তি' এই সমুহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হইবে । উল্ত 
সমূহালঘ্বনজ্ঞানে ধূমত্ব-রূপে যেরূপ ধুম গৃহীত হইয়াছে, দ্রব্যত্ব- 
রূপেও ধুম গৃহীত হওয়ায় একধর্মীতে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মত! 
এই উভয়কে বিষয় করিয়া জ্ঞান হওয়ায় তজ্জনিত-অন্ুব্যবসায়াদিতে 
অতিব্যাপ্তি হইবে। এই অতিব্যাপ্তি-বারণের জন্য যদি মিশ্র 
বলেন যে, একধর্মীবচ্ছেদে ব্যাপ্তিপক্ষধর্মত্বোভয়াবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বই 
লক্ষণ-বাক্যের দ্বারা বিবক্ষিত, তাহা হইলে মীমাংসকদের মতের 
সহিত ন্যাযমতের কোনও পার্থক্য থাকে না। কারণ 
মীমাংসকগণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মপ্রকারে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পক্ষ- 
ধর্মতাজ্ঞানকে অন্ুমিতির কারণ স্বীকার করেন । 'ব্যাপ্যতাবচ্ছেদ- 


কানবগাছিবহ্ছিবাপ্যবান্‌ পর্বঃ এই নিশ্চয়কে মীমাংসকগণ অন্ু- 
*দীধিতিত অঙুমানগাদাধরী পৃষ্ঠা ৭৯। 
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মিতির কারণ স্বীকার করেন না। অধিকন্ত “বহিব্যাপ্যো খুমঃ 
ধূমবাংশ্চ পর্বতঃ এইরূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যানবগাহী জ্ঞানকে 
অন্রমিতির কারণরূপে স্বীকার করিয়1! থাকেন ; ফলে প্রথমজ্ঞানের 
পরে অর্থাৎ “বহ্িব্যাপ্যবান্‌ পর্বতঃ এই পরামর্শের পরে অন্ুুমিতির 
অপলাপ এবং দ্বিতীয়জ্ঞানের পরে অর্থাৎ “বহিব্যাপ্যো ধূমঃ ধূমবাংশ্চ 
পর্বতঃ এই সমূহালম্বনজ্ঞানের পরেও অন্থুমিতি তাহাদের অভিপ্রেত। 
হ্যায়মতেও যদি একধর্মীবচ্ছিন্নে ব্যাপ্রিপক্ষধর্মত্বোভয়াবগাহিজ্ঞানই 
অন্ুমিতির কারণ হয় তাহা হইলে “বহিব্যাপাবান্‌ পর্ধত এই 
জ্ঞানের পরে অন্্রমিতির অপলাপ এবং “বহ্িব্যাপ্যো ধুমঃ 
ধূমবাংশ্চ পর্বঃ, এই জ্ঞানের পরে অন্ুমিতি স্বীকার করিতে 
হইবে। ইহার ফলে পূর্বোক্ত ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকানবগাহিপরামর্শ 
হইতে উৎপন্ন অনুুমিতিতে লক্ষণের অব্যাপ্তি এবং “বহ্নিব্যাপ্যোধুমঃ 
ধূমবাংশ্চ পর্বতঃ এই সমুহালম্বনজ্ঞানজনিতজ্ঞানে লক্ষণের অতি- 
ব্যাপ্তি হইবে। উক্ত দোষবারণের জন্য যদি মিশ্র বলেন, 
ধমিনিরূপিত-একবিষয়িত্বাবচ্ছিন্ন ঘে ব্যাপ্তিপক্ষধর্মত্বোভয়াবগাহিতা 
তদ্বিশিষ্টজ্ঞানজন্যজ্ভানই অন্ুমিতি-_ এইরূপ বিবক্ষার ফলে অব্যাপ্তি 
বা অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ “বহিব্যাপ্যবান্‌ পর্বত? এই 
জ্ঞানীয় ধূমরূপ ষে ধর্মী তন্নিরূপিত যে একটি বিষয়িতা তাহার 
দ্বারা ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মত্ব এতছুভয়াবগাহিতা অবচ্ছিন্ন হওয়ায় 
উক্ত ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকানবগাহিপবামর্শক্ষন্া অনুমিতিতে লক্ষণ- 
সমন্বয় হইবে। বহ্িব্যাপ্যো ধুমঃ ধুমবাংশ্চ পর্বতঃ এই সমূহা- 
লম্বনজ্ঞানে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যবিষয়িতার অবচ্ছেদক ধসিনিরূপিত- 
বিষয়িতা এবং পক্ষধর্মতবিষয়িতার অবচ্ছেদক ধন্সিনিরূপিতবিষযিতা। 
বিভিন্ন হওয়ায় উক্ত উভয়বিষয়িতা ধগিনির্নাপিত-একবিষয়িতার 
দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইবে না। সুতরাং উক্ত সমুহালন্বনজ্ঞানজন্জ্ঞানে 
অতিব্যাপ্তি বারিত হইল । এই উপায়ে অতিব্যাপ্তি পরিহার হইলেও 
অব্যাপ্তি বারণ করা যায না। কারণ মিশ্রোক্ত ছ্ন্বঘমমাস স্বীকার 
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করিলেও অব্যাপ্যহেতুকস্থলে ব্যাপ্তি অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় এবং 
অপক্ষধর্মহেতুকস্থলে পক্ষধর্মত্ব অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অব্যাপ্যধূলি- 
পটলাদিকে অথবা অপক্ষধর্মমহানসত্ব প্রস্তৃতিকে যখন হেতু করা 
হইবে তখন পর্বতরূপ-পক্ষে বহিঃ্রভৃতিপাধ্যের যে অনুমিতি হইবে 
তাহাতে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে । অতএব মিশ্রোক্ত দ্বন্দ- 
সমাসকে পরিহার করিতে হইবে । 

কেহ কেহ একতর যে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য তৎসম্বদ্ধবিষয়কত্বাবচ্ছেদে 
অপর যে পক্ষধর্সতা তৎসম্বন্ধাবগাহিতা বিবক্ষা করিয়া পুর্ধোক্ত 
সমূহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি-বারণ করিয়া থাকেন, ইহাও 
সমীচীন নহে । কারণ উক্ত উপায়ে “বহ্িব্যাপ্যোধূমঃ ধূমবাংশ্চ পর্বতঃ 
এই সমুহালম্বনজ্ঞান উক্ত সামানাধিকরণ্যাবগাহী না হওয়ায় 
তজ্জন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারিত হয় বটে; কিন্তু “বহিব্যাপ্যধুমবান্‌ 
পর্বতঃ এই পরামর্শজন্য অন্থমিতিতে অব্যাপ্তিবারণ করিবার 
উপায় নাই। উক্ত পরামর্শে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য প্রকার না হওয়ায় ব্যাপ্তি- 
বৈশিষ্ট্যের পুর্বোক্তসামানাধিকরণ্য-রূপ যে সংসর্গ তাহা পরামর্শের 
বিষয় হইতে পারে না। যদি উক্ত সামানাধিকরণ্যকে পরামর্শ- 
বিষয়ীভূত-ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যবূপসম্হ্ধের সম্বদ্ধ-হিসাবে শ্বীকার করা হয় 
তাহাঁও ঠিক হইবে না। কারণ বিশিষ্টবুদ্ধিতে সম্বন্ধের সম্বন্ধ- 
বিষয়কত্ব প্রমাণ সিদ্ধ নহে। সুতরাং পরামর্শে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং 
পক্ষধর্মতা এতছুভয়ের সামানাধিকরণ্যরূপ-সম্বন্ধ বিষয় হইতে পারে 
না__ইহা আমরা পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি । 

ন্বসমাসের সমর্থনে যদি বল! যায় যে, ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতা- 
জ্ঞানজন্যজ্ঞান এই লক্ষণবাক্যের যথাশ্রুতার্থ পরিত্যাগ করিয়া 
ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মত্বোভয়বিষয়কত্নিয়তধর্মীবচ্ছিন্নজ নকতানিরা পিত- 
জন্যতাবজংজ্ঞানত্বকেই পুর্বোন্ত লক্ষণবাক্যের পর্যবসিতার্থ স্বীকার 
করিতে হইবে । এখানে নিয়ত-পদটি ঘটিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; 
ব্যাপ্য বা ব্যাপক-রূপ অর্থে নেে। সুতরাং তাদৃশোভয়বিষয়কত্ব- 
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'ঘটিতধর্ম-রূপে পরামর্শত্বই গৃহীত হইবে, পূর্বোক্ত সমৃহালম্বনজ্ঞানত্ব 
নহে । অতএব “বহিব্যাপ্যোধূমোঃ দ্রব্যঞ্চ পর্বতবৃত্তি' ইত্যাদি 
জ্ঞানজন্যঙ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হওয়ারও সম্ভাবনা নাই। ইহাও 
সমীচীন নহে । কারণ এইরূপ লক্ষণ যদি মিশরের অভিপ্রেত 
হয় তাহা হইলে মুললক্ষণের অন্তর্গত পক্ষধর্মতা-পদটি ব্যর্থ হইয়া 
যায়। ব্যাপ্তিবিষয়কত্বঘটিতধর্ম বচ্ছিন্নকারণতানিরূপিতকার্ধতাবজ.জ্ঞান- 
ত্বকে লক্ষণ বলিয়া ত্নীকার করিলেই “বাহ্িব্যাপ্যধুূমঃ দ্রব্যঞ্চ 
পর্বতবৃত্তি” এইসমুহালঘ্বনজ্ঞানজন্য অন্ুব্যবসায়াদিতে অতিব্যাপ্তি 
বারিত হইবে। কারণ উক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানে বর্তমান যে অনু- 
ব্যবসায় প্রভৃতির কারণতা তাহ। কখনও ব্যাপ্তিবিষয়কত্বঘটিতধর্মী- 
বচ্ছিন্ন হয় না। বিধয়ত্বরাপেই ব্যবসায় অন্থুব্যবসায়ের প্রতি 
কারণ হইয়া থাকে । অতএব ব্যাপ্তিবিষয়কত্বঘটিতধর্মীব চ্ছিনন- 
কারণতাঘটিত অন্নমিতির লক্ষণ করিলে অতিব্যাপ্তিপ্রভৃতির 
কোনও দোষ হইতে পারে না। স্বতরাং লক্ষণের অন্তর্গত 
পক্ষধর্মতাপদটির কোনও প্রয়োজন নাই । এই অভিপ্রায়ে দীধিতি- 
কার বলিয়াছেন “পক্ষধর্ম তাপদোপাদানবৈয়র্থযাৎ১ । এখন প্রশ্ন 
হইতে পারে যে, দীধিতিকার ব্যাপ্তিবিশিষ্টাংশের বৈয়্থ্য না বলিয়া পক্ষ- 
ধর্মতাংশের বৈয়খ্য বলিলেন কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে,পক্ষ- 
ধর্ম তাবিষয়কত্বমাত্রনিয়তধর্মাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিতকাধত্বের নিবেশ 
করিলে “পর্বতো ধুমবান্‌ বহে” ইতাদিস্তলে “ধূমতদভাবসহচরিতবহিক- 
মান্‌ পর্তঃ ইত্যাদি সাধারণধর্মবদৃধমিজ্ঞানত্বাবচ্ছিম্নরজনকতানিরাপিত- 
জন্যতাবৎমংশয়ে এবং “প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বিশিষ্টপ্রতিযোগিকজ্ঞান- 
জন্যধূমবৎপর্বতো নাক্তি' এই প্রকার ধুমবতপর্বতাভাব বিষয়ক প্রত্যক্ষ 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এইজন্য ব্যাপ্ত্যংশের বেয়র্য না বলিয়া 
পক্ষধর্ম তাংশের বৈয়র্থ্য বলিয়াছেন । অতএব পূর্বোক্ত বিবিধ দোষগ্রস্ত 
হওয়ায় ছন্দসমাস পক্ষে মিশ্রব্যাখ্যাত লক্ষণও উপেক্ষিত হইয়াছে। 
দীধিতিঃ, অন্ুমানগাদাধরী পু ৮৪ 
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পূর্বোক্ত বিভিন্নসমাসকে অবলম্বন করিয়! উপাধ্যায় প্রভৃতির 
ব্যাখ্যাতলক্ষণ দোষমুক্ত হয় না। এইজন্য দীধিতিকার মিশ্রের অভিমত 
জ্ঞানাস্তকর্শধারয়- জ্ঞানান্তকমর্ধারয়সমাসকে সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ 
পক্ষ অবলম্বনে করিয়া 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যংজ্ঞানম১মু- 
সিল মিতিঠ_-এই অন্ুমিতিলক্ষণবাক্যের অর্থ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। এখন আমরা উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে 
অন্নুমিতিলক্ষণবাক্যের বিশদভাবে পর্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব । 
লক্ষণবাক্যের অন্তর্গত পক্ষধর্মতাজ্ঞানপদের সহিত ব্যাপ্রিবিশিষ্টপদের 
কর্মধারয়সমাস করিতে হইবে । ব্যান্তিবিশিষ্টঞ্চ তৎপক্ষধম তা- 
জ্ঞানঞ্চ এইরূপ বিগ্রহবাক্যজনিতকম ধারয়সমাস নিষ্পন্ন হওয়ার 
ফলে ব্যাপ্তিবিশিষ্টাভিন্ন-পক্ষধর্মতাজ্ঞান-জন্্য-জ্ঞানত্ব অন্ুমিতির 
লক্ষণ হইবে । | 
এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট” এই পদের 
দ্বারা সাধারণতঃ ব্যাপ্য অর্থাৎ ব্যাপ্তির আশ্রয় যে ধূমাদি হেতু 
তাহাকেই বুঝায়। সুতরাং ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে ধুমাদি হেতু 
তাহার অভেদ পক্ষধর্মতাজ্ঞানে বাধিত হওয়ায় লক্ষণবাক্য হইতে 
ব্যাপ্তিবিশিষ্টাভিন্নপক্ষধর্মতাজ্ঞান কেমন করিয়া বোধগম্য হইবে। 
ইহার উত্তরে বলিতে হইবে, অন্যত্র ব্যাপ্তিবিশিষ্টপদের দ্বারা ব্যাপ্য 
১... ধুমবান্‌ পর্বতঃ এই প্রকারের পক্ষধর্মতাজ্ঞান হহতে উৎপন্ন অঙ্গু- 
ব্যবসায়ে অতিব্যাপ্থিবারণের জন্ত জ্ঞানাংশে ব্যাপ্ডিবিশিষ্টতব (ব্যাপ্তি- 
প্রকারকত্ ) বিশেষণ দেওয়! হইয়াছে । বন্কিব্যাপোধূমঃ এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান- 
জন্ত পরামর্শ ব! অন্ব্যবসায়ে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণের অন্তর্গত 
প্রথমজ্ঞানে পক্ষধর্মতা বিশেষণ দেওয়! হইয়াছে । পক্ষধর্মতাপদের অর্থ পক্ষতা- 
বচ্ছেদকাবচ্ছিন্পপক্ষাহ্যোগিকপন্বন্ধ। এইন্ধপ অর্থ গৃহীত ন| হুইলে বান্ি- 
ব্যাপ্যধূমবান্‌ এই প্রকারের জ্ঞান হইতে উৎপন্ন জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হইবে। 
প্রথম জ্ঞানপদটি নিবেশ না৷ করিলে বহ্ছিব্যাপ্যধুমবৎপর্বতবিষয়কেচ্ছাজনিত- 
তাদৃশেচ্ছাবিষয়ক-সাক্ষাংকারে অতিব্যান্থি হইবে। দ্বিতীয় জ্ঞানপদ নিবেশ 


না করিলে পরামর্শজনিত-বন্ছিব্যাপ্যধৃূমবৎ-পর্বতবিষয়কসংস্কারে অতিব্যাপ্তি 
হইবে । 
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অর্থাৎ ব্যাপ্তির আশ্রয় বোধগম্য হইলেও অন্ুমিতিলক্ষণবাক্যগত 
ব্যাপ্তিবিশিষ্টপদের অন্তর্গত ব্যাপ্তিপদের ব্যাপ্ডিপ্রকারিত্বে লক্ষণা 
তবীকার করিতে হইবে । উক্ত লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করার ফলে 
ব্যাপ্তিবিশিষ্টপদের ব্যাপ্তিপ্রকারিতাবিশিষ্ট অর্থ হইবে, ব্যাপ্তিবি শিষ্ট 
নহে অর্থাৎ ব্যাপ্তিপ্রকারক এইবপ অর্থই দীধিতিকারের অভিপ্রেত ৷ 

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, লক্ষণের অন্তর্গত প্রাথমিকজ্ঞানাস্ত- 
ভাগের দ্বারা যদি ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞান বিবক্ষিত হয় তাহা 
হইলে “বহ্লিব্যাপ্যধুমবান্‌ পর্বতঃ, এই পরামর্শ যেরূপ সংগৃহীত হয় 
সেরূপ “বিহ্িব্যাপ্যো ধুমঃ দ্রব্যবাংশ্চ পর্বতঃ এই সমুহালম্বন- 
জ্ঞানও সংগৃহীত হওয়ার ফলে তাদৃশ সমূহালম্বনজ্ঞানজনিত- 
জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হইবে । কারণ “বহ্িব্যাপ্যো ধুমঃ দ্রব্যবাং্চ 
পর্বত? এই জ্ঞান ধুমাংশে ব্যাপ্তিপ্রকারক এবং পক্ষধর্মতা 
বিষয়ক হইয়াছে । ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, 
লক্ষণের অন্তর্গত ব্যাপ্তিপ্রকারিতার সঙ্গে পক্ষধর্মতাবগাহিতার অবচ্ছে- 
গ্যাবচ্ছেদকভাব কল্পনা করিতে হইবে । পৃরোক্ত বিহিব্যাপ্যো ধুমঃ 
দ্রব্যবাংশ্চ পর্বত ইত্যাদি সমূহালম্বনজ্ঞানে ব্যাপ্তিপ্রকারতা এবং পক্ষ- 
ধর্মত্বগতবিষয়তার সহিত সাক্ষাৎ অথব1 পরম্পরায় নিরূপ্যনিরূাপকভাব 
না থাকায় উক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানীয়ব্যাপ্তিপ্রকারিতার সহিত পক্ষ- 
ধর্মতাবগাহিতার অবচ্ছেগ্াবচ্ছেদকভাব থাকিবে না। কারণ যে 
বিষয়তাছয়ের সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় নিরূপ্যনিরূপকভাব থাকিবে সেই 
বিষয়িতাদ্ধয়েরই  অবচ্ছে্ভাবচ্ছেদকভাব স্বীকৃত হইয়] থাকে। 
ৃষটাত্তত্বরূপে বলা যাঁয় যে, ঘটবদূ ভূতলম্__এইরাপজ্ঞানে ঘট 
প্রকার হওয়ায় ঘটে প্রকারতা এবং ভূতল বিশেষ্য হওয়ায় ভূতলে 
বিশেষ্যতা রহিয়াছে । উক্ত প্রকারতা এবং বিশেষ্ততা এততুভয়ের 
নিরূপ্যনিরূপকভাব বিছ্ধমান। অতএব জ্ঞানধর্ম যে ঘটনিরূপিত- 
প্রকারিতা এবং ভূতলনিরূপিতবিশেষ্ঠিতা এতছুভয়ের মধো অবচ্ছেগ্যাব- 
চ্ছেদকভাব বিদ্ধমান থাকিবে । কিন্তু ঘটে ভূতলঞ্চ এই সমূহালগ্বন- 
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জ্ঞানে ঘটবিষয়তার এবং ভূতলবিষয়তারনিরূপ্যনিরূপকভাব না থাকায় 
ঘটবিষয়িতা এবং ভঁতলবিষয়িতা-_-এতছুতয়ের পরস্পর অবচ্ছেছ্ভা- 
বচ্ছেদকভাব থাকিবে না। প্রকৃতস্থলে “বহিব্যাপ্যো ধূমঃ দ্রব্যবাংশ্চ 
পর্বতঃ, এই সমূহালম্বনজ্ঞান ধুমত্বাবচ্ছিন্নাংশে ব্যাপ্তিপ্রকারক দ্রব্য- 
ত্বাচ্ছিন্নাংশে পক্ষধর্মতাবিষয়ক হইলেও এ ব্যাপ্তি এবং দ্রব্যত্বরূপে 
ভাসমান যে পক্ষধর্ম- ইহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় বিশেস্য- 
বিশেষণভাব না থাকায় উক্তস্থলে দ্রব্যত্বাবচ্ছিম্নবিষয়তার সহিত 
ব্যাপ্তিপ্রকারতার সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় নিরূপ্যনিরূপকভাব থাকিবে 
না। স্ৃতরাং উক্ত সমুহালম্বনজ্ঞানীয় যে পক্ষধর্মতাবগাহিতা এবং 
ব্যাপ্তিপ্রকারিতা এতদৃভয়ের অবচ্ছেছ্ভাবচ্ছেদকভাব কোনক্রমেই 
থাকিতে পারিবে না। অতএব উক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতি- 
ব্যাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না। কেহ কেহ লক্ষণবাক্য হইতে 
পক্ষধমণংশে ব্যান্তি প্রকারকত্ব বিবক্ষা করিয়৷ পুর্বোস্ত সমুহালম্বন- 
জ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তির পরিহার করেন--এই রীতিও ঠিক 
নহে। কারণ যদি লক্ষণধাক্যের দ্বারা পক্ষধমণংশে ব্যাপ্তি- 
প্রকারকত্বই বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে মিশ্রোক্তদ্বন্বপক্ষেও এরূপ 
অর্থ বিবক্ষিত হইতে পারে; ফলে পুর্বোস্ত সমূহালম্বনজ্ঞান- 
জন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি সম্ভবপর না হওয়ায় ছ্বন্ঘসমাস উপেক্ষা 
করিবার পক্ষে কোনও যুক্তি থাকে না। 

পূর্বে আমরা বলিয়াছি লক্ষণের অন্তর্গত পক্ষধর্মতা-পদটি 
পক্ষান্থযোগিকহেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্বের বোধক। স্ুতরাং পক্ষধর্মতা- 
পদের অর্থ যে পক্ষসম্বদ্ধ তদবগাহিতার সহিত ব্যাপ্তিপ্রকারক- 
ত্বের অবচ্ছেগ্ভাবচ্ছেদকভাব সম্ভবপর কিনা-_তাহাই বিবেচনা 
করিতে হইবে । একটু চিস্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, উক্ত 
পক্ষধর্মতাবগাহিতা ব্যান্তিপ্রকারকত্বের অবচ্ছেদক হইতে পারে না। 
কারণ তৎসম্বন্ধাবিচ্ছন্নপ্রকারতাকত্বের সহিত তৎষম্বন্ধবিষয়কত্বের 
অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে । সুতরাং লক্ষণবাক্যা- 
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ঘের অন্তর্গত যে ব্যাপ্তিপ্রকারকত্ব তাহার সহিত পক্ষধর্মতাপদের 
অর্থ যে পক্ষান্যোগিকসম্বন্ধ তদ্িষয়কত্বের অবচ্ছেগ্াবচ্ছেদকভাব 
সম্ভবপর হইতে পারে না। পক্ষান্নযোগিকসম্বন্ধ ব্যাপ্তির সম্বন্ধ নহে 
কিন্তু ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুর সম্বন্ধ । ফলে কোনও পরামর্শ ব্যাপ্তি- 
প্রকারকত্বাবচ্ছিন্নপক্ষধর্মতাবগাহিতার আশ্রয় না হওয়ায় অন্সিতি- 
লক্ষণের অসম্ভব অনিবার্ধ। এই সমস্তাঁর সমাধানকল্লে মহামণীষী 
জগদীশতর্কালক্কার বলেন যে, দীধিতিকারোক্ত “ব্যাপ্তিবিশিষ্টং ব্যাপ্তি- 
প্রকারকং যৎ পক্ষধর্মতাজ্ঞান মিতি তু স্তাৎ'__এখানে “ব্যাপ্তিপ্রকারকম্‌ঃ 
এই অংশের ব্যাপ্ত্যা প্রকারো যস্ত তৎব্যাপ্তিপ্রকারকম্‌-_ এইরূপ ব্যধি- 
করণ বহুব্রীহি স্বীকৃত হইয়াছে । ফলে ব্যাপ্তিপ্রকারক এই অংশের দ্বারা 
ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্নপ্রকারকের লাভ হইবে । উক্ত ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্নপ্রকারকের 
পক্ষধর্মতাবগাহিজ্ঞানাংশে অভেদসম্বন্ধে অন্বয় হইবে । অন্বয়িতাবচ্ছেদক 
হইবে পক্ষধর্মতাবগ।হিতা৷ ৷ অন্বয়িতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে-অন্বয়িতাবচ্ছেদ- 
কাবচ্ছিন্ন যে ধর্মী তাহাতেই বিশেষণের অন্বয় অন্ুভবসিদ্ধ হওয়ায় 
প্রকৃতস্থলে লক্ষণবাক্য হইতে পক্ষধর্মতাবগাহিতাবচ্ছিন্ন-ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্ন- 
প্রক্ারকত্বের লাভ হইবে । এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্ন- 
প্রকারকত্ব অর্থাৎ ব্যাপ্যপ্রকারকত্বের সহিত পক্ষধর্মতাবগাহিতার 
অবচ্ছেগ্ভাবচ্ছেদকভাব১-_ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ হওয়ায় লক্ষণের যে শঙ্কিত 
অসম্ভবদোষ তাহা! বিদূরিত হইল এবং “বহ্িব্যাপ্যো ধুমঃ 
দ্রব্যবান্‌ পৰতঃ, এই সমুহালম্বনজ্ঞানজন্তজ্ঞানে অভিব্যাপ্তির সম্ভাবনাও 
রহিল না। কারণ উক্ত সমৃহালম্বনজ্ঞানে পক্ষাংশে দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ 


৯ ছ্বন্বপমালপক্ষে লক্ষণবাক্য হইতে উক্কার্থের লাভ ন। হওয়ায় শ্বতস্তর- 
ভাবে পক্ষধর্মতাবগাছিতাবচ্ছেদে ব্যাপ্তিবৈশিষ্্যাবগাহিত্ব বিবঙ্ষা করিতে 
হইবে। ফলে কর্মধারয় অপেক্ষায় ছন্বলমাসে কল্পনা গৌরব স্বীকার করিতে 
হয়। ইছাও দ্বন্্নমাস উপেক্ষ। করিয়। জ্ঞানাস্তকর্মধারয়সমাস ন্বীকার করিবার 
পক্ষে যুক্তি। : 


অন্থুমিতির লক্ষণ ১১৩ 


প্রকারতা ব্যাপ্তযবচ্ছিন্ন না হওয়ায় পক্ষধর্মতাবগাহিতা 'খ্যাপ্তযবচ্ছিন্ন- 
প্রকারতাকত্বের অন্বয়িতাবচ্ছেদকি নহে। স্বতরাং তদবচ্ছেদে 
ব্যাপ্তযবচ্ছিন্নপ্রকারতাকত্বের অন্বয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই । 

জগদীশ তর্কালঙ্কারের পূর্বোক্ত ব্যাখ্য। গ্রহণ করিলে পূর্বপ্রদর্শিত 
অসম্ভব ও অতিব্যাপ্তি-দোষ বারিত হইলেও যেখানে পর্তকে পক্ষ, 
বহ্িকে সাধ্য এবং মহানসান্গযোগিকসংযোগ-সন্বন্ধে ধুমকে 
হেতু করা হইবে সেখানে বহিব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বতঃ এই পরামর্শে ধুমের 
সম্বন্ধ-রূপে মহানসান্যোগিকসংযোগসম্বদ্ধের ভান হইবে । উক্ত 
সম্বন্ধের অন্ুযোগী মহানস হওয়ায় পক্ষীভূত পর্বতান্থযোগিকত্ব তাদৃশ 
₹যোগসন্বষ্ধে থকিভে পারে না। ফলে লক্ষণবাক্যের অন্তর্গত 
পক্ষধর্মতাপদের অর্থ যে পক্ষান্নযোগিক-সম্বন্ধ তাহা বিষয় না! হওয়ায় 
তাদৃশপক্ষধর্মতাবিষয়ক-জ্ঞানজন্য অন্ুমিতিতে অব্যান্তি হইবে। 
কারণ পুর্োক্ত ভ্রমপরামর্শে-পক্ষান্থুযোগিকসম্বন্ধরূপ পক্ষধর্মতাপদার্থের 
ভান হয়না; সুতরাং উক্ত ভ্রমপরামর্শজন্য-অন্ুমিতিতে অব্যাপ্তি 
পরিহারের কোন উপায় নাই £ উক্ত অব্যাপ্তির পরিহারকলে গদাধর 
উষ্টাচার্য ত্ধর্মতয়া জ্ঞানং ধর্মতাজ্ঞানং পক্ষে ধর্মতাজ্ঞানং এইরূপ 
তৃতীয়াতৎপুরুষগর্ভ সপ্তমীতৎপুরুষসমাস স্বীকার করিয়াছেন ; 
ফলে পক্ষবিশেষ্তকত্বাবচ্ছিম্ন যে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন_ 
প্রকারতাকত্ব তদ্বিশিষ্টজ্ঞানই পক্ষধর্মতাজ্ঞানপদের অর্থ হইবে । 
উক্তপক্ষধর্মতাজ্ঞানে ব্যাপ্তিপ্রকারকত্বের অন্বয় হওয়ায় হেতুণিষ্ঠহেতু 
তাবচ্ছেদকসন্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতাকত্বাব চ্ছিন্ন ব্যাপ্তিপ্র কারতাকত্ববিশিষ্ট- 
জ্ঞানের লাভ হইল । ব্যাপ্তি এবং হেতু--এতছুভয়ের সাক্ষাৎ 
বিশেষ্যবিশেষণভাব থাকায় ব্যাপ্তিবিষয়কত্ব এবং হেতুবিষয়কত্ব 
এতদুভয়ের অবচ্ছ্ছোবচ্ছেদকভাব অবশ্যই থাকিবে । ইহার ফলে 
প্রকৃতসাধ্যনিরূপিতব্যাপ্তি প্রকারতানিরূপিতহেতুতাবচ্ছেদকাব চ্ছিন্ন- 
বিশেষ্য ত্বা বচ্ছিন্নহেতু তাবচ্ছেদকসন্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতপক্ষতা- 
বচ্ছ্দে কাবচ্ছিম্নবিশেস্যতাকজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বই অনুমিতির লক্ষণ হইল / 

এ 


১১৪ নবান্তায়ে অনুমিতি 


ভ্রমপ্রমাসাধারণ সকল পরামর্শজনিত অন্ভুমিতিতে লক্ষণের সমন্বয় 
হওয়ায় অব্যাপ্তাদি দোষ রহিল না। এখন আশঙ্কা হইতে 
পারে ষে, পুর্বোক্তরূপে লক্ষণবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া লক্ষণের 
পরিক্ষার করিলেও যখন পরতকে পক্ষ* বহ্ছিকে সাধ্য এবং 
ইন্ধনকে হেতু করা হইবে, তখন ইদ্ধন-সমানাধিকরণাত্যন্তাভাব- 
প্রতিযোগিতানবচ্ছেদ কবহিত্বাবচ্ছিন্নসমানাধিকরণ-ইন্ধনবান পর্বতঃ 
ইত্যাদি পরামর্শ্ন্যা অন্কুমিতিতে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে । কারণ, 
উক্ত ব্যাপ্তির অন্তর্গত ইন্ধন সমানাধিকরণাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিতান- 
বচ্ছেদকত্ব সাধাতাবচ্ছেদকীভুত-বহ্ত্বে না থাকায় ইন্ধান-হেতৃতে হেতু- 
ব্যাপকমাধ(সামানাধিকরণ্য-রূপ অখণ্ুব্যান্তি প্রসিদ্ধ হয় না। ইহার 
উত্তরে বলিতে হইবে যে উক্তস্থলে অখগ্ুব্যাপ্তি অপ্রসিদ্ধ হইলেও উক্ত 
ব্যাপ্তির অন্তর্গত হেতৃসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদ- 
কত্বরূপ যে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব তাহা ইন্ধনত্বে এবং উক্ত ব্যাণ্তির 
অন্তর্গত সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ-অংশটি প্রকৃতহেতু যে ইন্ধন 
তাহাতে প্রসিদ্ধ থাকায় প্রকৃতসাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম যে বহিতত্ব তাহাতে 
তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বের ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে; সুতরাং 
তাদৃশ ভ্রম প্রমাসাধারণ পরামর্শের সংগ্রহের জন্য হেতুসমানাধিকরণ।- 
ত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ববিষয়তানির্ পিতসাধ্যতাবচ্ছেদক- 
বিষয়তানিরূপি তসাধ্যবিষয়তানিরূ পিতসামানা ধিকরণ্য বিষয়তানিরূপি- 
তপ্রকৃতহেতুবিষয় তাকত্ব-রূপ ব্যাণ্ড;বগাহিত। শিবেশ করিতে হুইবে। 
ফলে পুবৌক্ত ভ্রমপরামরশজন্য অন্ুমিতিতে লক্ষণসমন্বয় হওয়ায় 
অব্যাপ্তি হইবে নী। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যেখানে অবৃত্তি- 
পদার্থকে সাধ্য এবং হেতু করা হইবে অর্থাৎ আকাশকে সাধ্য করিয়া 
আত্মাকে যদি হেতু করা হয় তাহ! হইলে “অত্র আকাশমাত্মনঃ১' 


১যদিও অন্রাঙ্গাশম্‌ এই াকারের প্রতিজ্ঞা-বাক্য বল! হইয়াছে, তথাপি অঙ্গ- 
মিতি “ইদমাকফাশণৎ এই গাকারের হহবে। কারণ ভাবসাধাক অন্কমানের 
স্থলে বিশেষণদ্ধপেই অন্ুমিতিতে সাধ্যের ভান হইয়| থকে বিশেষ্যক্ষপে নহে। 


অনুমিতির লক্ষণ ১১৫ 


ইত্যাদিস্থলে ইদস্তাবচ্ছিন্ন-পক্ষক, আকাশ-সাধ্যক এবং আত্ম হেতুক 
অন্নুমিতিতে অব্যাপ্তি বারিত হইবে না। কারণ ব্যাপ্তির অন্তর্গত 
হেত্বধিকরণ এবং সাধ্যাধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় পুর্বোক্ত ব্যাপকত্ব 
এবং সাধ্যসামানাধিকরণ্য প্রসিদ্ধ হয় না৯। এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য 
এই যে,পুর্বোক্তরূপে ব্যাপকত্বাবগাহিতা এবং সামানাধিকরণ্যাবগাহিতার 
খণ্ডশঃ নিবেশ আপাততঃ করা হইলেও “ইদমাকাশবৎ" ইত্যাদি 
'অন্নুমিতিতে অব্যাপ্তি-বারণ করিবার ভ্হ্য পরামর্শের বিষয়ীভূত 
ব্যাণ্ডির আন্তর্গত হেতু, অধিকরণ, বৃত্তিত্ব, অভাব হইতে আরম্ত করিয়া 
সামানাধিকরণোর অন্তর্গত বৃত্তিত্ব পর্যস্ত যতগুপি পদার্থ প্রবিষ্ট 
হইয়াছে সেই পদার্থসমূৃহের মধ্যে যে যে পদার্থে যে যে সম্বন্ধে যে 
যে পদার্থ বিশেষণরূপে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সেই সম্বন্গে 
নেই সেই পদার্থপ্রকারক সেই দেই পদার্থবিশেষ্যকত্ব২কে 
ব্যাপ্তযবগাহিশার অন্তর্গত স্বীকার করিতে হইবে । এখন আশঙ্কা 
হইতে পারে যে, এইরূপে ব্যান্ত্যবগাহিতা নিবেশ করিবার 
ফলে পুবেক্তস্থলদ্বয়ে অব্যাপ্তিবারণ হইলেও “অধিকরণং ধুমীয়ং”, 
“বৃত্তিত্বমধিকরণীয়ম্‌"। “অভাবে বৃত্তিত্ববান্ ইত্যাদি ব্যাপ্তযন্তর্গত 
সকল পদার্থের সমুহালঘ্বনজ্ঞানজন্য-অস্নপ্যবসায়াদিতে অতিব্যাপ্তি 
হইবে । কারণ এ সমুহালশ্বনজ্ঞানও বাপ্তির অন্তর্গত অধিকরণপ্রভৃতি- 


১ভ্রমান্শিঁনি অন্থমিতিলক্ষণের লক্ষ্য _ইও। শ্বাঞ্চার করিয়াই “ইদমাকাশ- 
বৎ+-এই অন্কমাততে শরব্যাপ্থি গপল। হইয়াছে। 
খপর্বতো ব'হৃমান্‌ ইন্ধনাৎ__এই স্থলে অধিকরণাংশে সংযোগসম্বদ্ধে ইন্ধন- 
বিশেষণ, বুত্বত্বাংশে নিন্ধপিতত্ব-সঙ্গদ্ধে অ'ধকরণ বিশেষণ, অভাবাংশে স্বরূপ- 
সম্বন্ধে বুর্তিত্ব বিশেষণ, প্রতিযো'গন্বাংশে নিরূপিতত্ব-সন্ঘদ্ধে অভাব বিশেষণঃ 
নির্পিতত্ব-সন্বদ্ধে প্রতিযোগিতা অবচ্ছেদকত্তের বিশেষণ অবচ্ছেদকতা 
অন্থযে গিতাবিশেষ-পন্বন্ধে অভাবের বিশেষণ, স্বরূপ সম্বদ্ধে অভাব সাধ্যতাব- 
চ্ছেদকের বিশেষণ, সাধাতাবচ্ছেদক সমনায়-সম্বদ্ধে সাধ্যের বিশেষণ, সাধ্য 
সংযোগ-সম্বপ্ধে অধিকরণের বিশেষণ, অধিকরণ নিরপিতত্ব-পদ্ধে বৃত্তিত্বের 


১১৬ নব্যন্তায়ে অহ্থমিতি 


তত্তৎপদার্থবিশেষ্যক ও ধূমপ্রভৃতিতত্তৎপদার্থপ্রকারক হইয়াছে । এই 
আশঙ্কার উত্তরে আমরা বলিব যে পুরেক্ত সমৃহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে 
অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য পরামর্শের বিষয়ীভূত ব্যাপ্তির অন্তর্গত 
প্রথম হেতুবিষয়তা হইতে আরম্ভ করিয়া পক্ষবিষয়তা পর্যস্ত যতগুলি 
নিষয়তা প্রবিষ্ট হইবে এ বিষয়তা সমূহের সাক্ষাৎপরম্পরা-সাধারণ 
শিরূপ্যনিরূপকভাব নিবেশ করিয়া অন্ুমিতি এবং পরামর্শের কার্ধ- 
কারণভাব কল্পনা করিতে হইবে১ ! পুবোঁক্ত সমুহালম্বনজ্ঞানে 
অধিকরণবিষয়ত। এবং ধূমবিষয়তার নিরপ্যনিরূপকভাব থাকিলেও 
হেতুবিষয়তানিরূপিত যে অধিকরণবিষয়তা এ বিষয়তার সহিত 
বৃত্তিত্ববিষয়তার নিরূপ্যনিরূপকভাব নাই । অতএব লক্ষণের অন্তর্গত 
প্রথমজ্জানপদের দ্বারা উক্ত সমুহালম্বনজ্ঞান সংগৃহীত না হওয়ায় 
সমূহালম্বনজ্ঞানজন্য-অন্কুব্যবসায়াদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে না । 


শপ পচ 


বিশেষণহওযায় হেতুতাবচ্ছেদকসম্বদ্ধাবচ্ছিন্নছেতুগতপ্রকার তানিবূপিতাধিকরণ- 
বিশেষ্য তাক হ-ন্ধপে, নিন পিতত্বদন্বন্ধা বচ্ছিম্নাধিকরণগত প্রকারতা নিরূপিত বৃন্তিত্ব- 
বিশেষ্যতা কত্ব-ব্ধপে, স্বব্মপসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বগতপ্রকারতানিরূপিতাভাববিশেস্কা- 
তাকত্ব-বাপে, নিরুপিতত্বপন্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাবগতপ্রকারতানিব্বপিত প্রতিযোগিতা- 
বিশেষ্য তাকত্ব্ূপে, নির্াপিতত্বসন্বন্ধা বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বগতপ্রকারতানিরূপিতা- 
বচ্ছেদক ত্ববিশেষ্যতাকত্ব-রূপেঃ অন্যোগিতাবিশেষসম্বদ্ধাবচ্ছিক্পাবচ্ছেদক ত্বগত- 
প্রকারতানিব্নপিতাভাববিশেষ্য তা কত্ব-রূপে, স্বরূপ সন্বন্ধা বচ্ছিন্নাভাবগতপ্রকারতী- 
নিরূপিতসাধাতাবচ্ছেদ কবিশেষ্যতাকত্ব-রূপে, সাধাতাবচ্ছেদক তাঘট কসম্ন্ব'- 
বচ্ছিন্সাধ্যতা বচ্ছেদকগতপ্রকারতানিকূপিতসাধ্যবিশেস্ততাকত্ব-রূপে সাধ্যতা- 
ঘটকপম্বদ্ধবচ্ছন্ননাধ্যগতপ্রকারতা শির্ূপিতাধিকরণবিশেষ্বতাকত্ব-ন্ধপে নিক্পি- 
তত্বসন্বদ্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণগতপ্রকারতানিরূপিতবৃত্তিত্ববিশেষ্ততাকত্ব-রূপে শ্বরূপ- 
সন্বদ্ধাবচ্ছিননবৃত্তিত্ব ত প্রকী বতানিন্মপিতহেতুবিশেষ্য তাকত্ব-ব্ধপে ব্যাপ্ত্যবগাহিতা 
নিবেশ করিলে পুবেক্ত বহ্িপাধ্যক-ইন্ধনহেতুক স্থলে এবং আকাশমাধ্যক 
আত্মহেতৃকস্থলে পুবোজক্কপে ব্যান্ত্যবগাহছিত! প্রপিদ্ধ হওয়ায় সেই সেই 
স্থলীয় অহ্মিতিতে অব্যাণ্থির দস্ভাবনা রহিল না। 

১হেহুতাবচ্ছেদক নন্বদ্ধাবচ্ছিন্নহেতুনিষ্ট প্রকারতানিরূপিতা ধিকরণনিষ্ঠবিশেখত্ব।- 





অন্থমিতির লক্ষণ ১১৭ 


ইহার উপরে শঙ্কা হইতে পারে ষে, যে স্থলে ধূমত্ব-রূপে ধুলিপটলের 
জ্ঞান হইবে এবং অধিকরণত্বাদি-রূপে ঘটাগ্ভবগাহিপরামর্শ হইবে সেই 
স্থলে তাদৃশপরামর্শজন্-অন্ুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে । কারণ উক্ত 
কুটলিজকপরামর্শে হেতু, অধিকরণ প্রভৃতি পদার্থ বিষয় না হওয়ায় 
হেতুনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপিতাধিকরণনিষ্ঠ প্রকারতাবগা হিপরামর্শরূপে উক্ত 
পরামর্শ সংগৃহীত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই ঘে, 
পূর্বে যে নিরূপ্যনিরূপকভাবাপন্ন হেতু-বিষয়তা, অধিকরণ-বিষয়তা, 
বৃত্তিত্ব-বিষয়তা প্রভৃতি নিবেশ করা হইয়াছে সেখানে হেতৃ-বিষয়তার 
স্থলে হেতৃতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবিষয়তা, অধিকরণ-বিষয়তাঁর স্থলে 
অধিকরণত্বাবচ্ছিন্নবিষয়তা, বৃত্তিত্ব-বিষয়তার স্থলে বুস্তিতাত্বাবচ্ছিন্ন- 
বিষয়তা_-এই রীতিতে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবিষয়তা পর্যস্ত নিবেশ 
করিয়া ভ্রমপ্রমাসাধারণ পরামর্শজনিত অন্ুমিতিতে লক্ষণ-সমন্ব় 
করিতে হইবে । 





৮ 





একক সস্পপপাল সা আসে শীলা লা ীীলাশ্পাশী শপ 


বচ্ছিন্নন্রিপিতত্ব সন্বদ্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারজানিরূপিতবুত্তিত্ব “নষ্ট বিশেষ্যত্বাবচ্ছিন্ঙ্থ রূ প- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিব্ূপিতাভাবনিষ্ঠবিশেস্তত্বাবচ্ছন্ননিরূপিত ত্বসন্বন্ধা বাচ্ছন্ন- 
প্রকারতানিব্ূপিতপ্রতিযো গিত্বনিষ্বিশেষ্) হাবচ্ছিন্ননিরূপিতত্বসন্বন্ধা বচ্ছি্ন প্রক[ র- 
তানিরূপিতাবচ্ছেদকত্বনিষ্ঠবিশেধ্যত্বাবচ্ছিপ্ানুযোগিতাবিশেষণন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন প্রকার 
তানিরূপিতাতাবনিষ্ঠবিশেষ্যস্বাবচ্ছিননন্ব ক্পসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রকারতানিক্ূপিতসাধ্যতা- 
বচ্ছেদকনিষ্টবিশেস্ত্বাবচ্ছিন্নলাধ্য তাবচ্ছেদক তা ঘটকলন্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানি ন্ধ- 
পিতসাধা নিষ্ঠবিশেশ্যত্বা বচ্ছিন্্সাধ্যত|ঘট কপশ্বন্ধা বচ্ছিম্ন প্রকারতানিব্ূপিতাধি করণ- 
নিষ্টবিশেন্ত্বাবচ্ছিন্্রনি রূপিতত্বদশ্বপ্ধ বচ্ছিপ্নপ্রকারতানিরূপি তবুত্তিত্বনিষ্ঠাবশেধ্যত্বা- 
বচ্ছিত্রস্বরূপসন্থদ্ধা বচ্ছিশ্্ গ্রকারতানিরূপিতহেতুনিষ্ঠবিশেব্যত্বা বচ্ছেছ্ হে তুত্ধ'বচ্ছে- 
দকলম্বদ্ধাব-চ্ছন্ প্রকারকতানিন্মপিতপক্ষবিশেষ্মতাকজ্ঞানত্বরূপে পরা যশ গত অহ্থ- 
মিতিজনকতা স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ রীতি অবলম্বন করিলে পুর্বোক্ত 
সমুহালঘ্বনজ্ঞানজন্য অন্থব্যবসায়াদিতে অতিব্যাপ্তি পরিহার হইবে । 
১হেতৃতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নহেতৃতা বচ্ছেদ কসম্দ্ধা বচ্ছিন্ন প্রকারতানিরূ'পিতা- 
ধিকরণস্থা বচ্ছিন্নবিশে্যত্বাবচ্ছেন্তনিবূ পিতত্বপহ্বদ্ধা বচ্ছি্নপ্রকারতানিরূপিতবুত্তিতা- 
স্বাবচ্ছিননবিশেত্যক্কা বচ্ছেগ্স্বরাপসন্বন্ধা বচ্ছিন্ন প্রকারতানিক্পিতাভাবস্বাবচ্ছিশ্ন বিশেস্ত- 


১১৮ নবান্যায়ে অন্ুমিতি 


এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, পৃর্বোক্তরূপে পরামর্শের কারণতা 
স্বীকার করিলে পক্ষবিশেষ্যকপরামর্শজন্য-অন্নুমিতিতে লক্ষণ সমন্বয় 
হইলেও ব্যাপ্যবিশেষ্যকপরামর্শজন্য অন্নুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে । 
কারণ 'বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে? ইত্যাকারক পরামশের কারণতা পূর্বোক্ত 
শিরূপ্যনিরূপকভাবাপন্নবিষয়তাশ/লিনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন হয় না। এই 
আশঙ্কার উত্তরে পক্তবা পক্ষবিশেষ্যক এবং ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শ 
দ্বয়ের অন্ুগতরূপে কারণতা কল্পনা করিতে হইবে । পুরো ক্রমে 
ব্যাপ্তিবিষয়তাশিরাপিতহে তুতাবচ্জছেদ ক্ধর্মী তিপিক্তধর্মীন বচ্ছিন্নহেতৃতাব- 
চ্ছেদক সম্বন্ধাতিরিক্তসম্বন্ধা নবচ্ছিননবিষয়তা নিরূপিতপক্ষতাবচ্ছেদ কাব- 
চ্ছিন্নাধেয়তাতিরিক্তসম্বন্ধানবচ্ছিমবিষয় তাকিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্রজনকতানির- 
পিতজন্যতাবজ-জ্ঞানত্বই অনুমিতির পধবমিত লক্ষণ হইবে। 
এইব্দপে অনুমিতিলক্ষণের বিবক্ষা করিয়া ব্যাপ্বিশেষ্যক এবং 
পক্ষবিশেষ্াক পরামর্শজনিতউভয়বিধঅন্মিতিতে এবং “ব্যাপ্যতা- 
বচ্ছেদকানবগাহিবহিব্যাপ্যবান্‌ পর্বত ইত্যাদি পরামর্শ হইতে উৎপন্ন 
অন্ুমিতিতেও লক্ষণ সমন্বয় হইবে । এইস্থলে আরও বক্তব্য, যে 
ছুইটি বিষয়তা পরস্পরনিরপ্যনিরূপকভাবাপন্ন হয় সেই বিষয়িতাছয় 
যেইরূপ অবচ্ছেগ্বচ্ছেদকভাবাপন্ন হইয়া থাকে সেইরাপ জমানাধি- 
করণবিষয়তাদ্বয়েরও অবচ্ছ্দ্যাবচ্ছেদকভাব অর্থাৎ একবিষয়ত্বাবচ্ছিন্ন 


তাবচ্ছেগ্ধনিরূপিতত্বমত্ষন্ধাবচ্ছিন্ন প্রকারতানিরূপিত প্রতিযোগিতা ত্বানচ্ছিন্ননিশেষ্য- 
ত্বাবচ্ছেন্তনিনূশি তত্বন শ্বদ্ধা বচ্ছিন্ প্রকার তানিন্রপিতাবচ্ছেদ কতাত্ব বচ্ছিন্বিশেষ্তত্বা- 
বচ্ছেম্তান্থযোগি তাবিশেষপন্বদ্ধ বচ্ছিন্ন প্রকারতানিকশিতাতাবত্বাবচ্ছিন্ন বশেষ্যত্বা- 
বচ্ছেছ্য স্বরূপণন্বন্ধা বচ্ছিন্ন প্রক। রতানিরূপিতপাধ্যতাবচ্ছেদক স্বাবচ্ছিন্নবিশেশ্তত্বাব- 
চ্ছেপ্তপাণ্যতাবচ্ছেদক ঠাঘটকপন্বদ্ধীবচ্ছিঘ্রপ্রকারতানরূপিতপাপাত্বাবচ্ছি্বিশেষ্ু- 
ত্বাবচ্ছেগ্তগাধ্য তাবচ্ছেদ কণন্ব প্কাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিন্ধ'পভাধিকরণত্থা বচ্ছিম্তাবশেষ্য- 
স্বাবচ্ছ্ছেনিক্বপিতত্বসন্বদ্ব বচ্ছিশ্র প্রকার'তানিরূপিতবৃত্তিত্ব স্বা বচ্ছিনন স্বরূপ সম্বদ্ধাব- 
চ্ছিপ্নবিশেধ্যত্বাবচ্ছেগ্ত প্রকার তানরূপিতহে তুতাবচ্ছেদকধমতিরিক্তধমণনবচ্ছিষ্ন- 
বিশেঙ্তত্বাবচ্ছেদ্যহেতুতাবচ্ছেদ কসন্বদ্ধাবচ্ছিম্নপ্রকারতানিকপিতপক্ষতাবচ্ছেদকা- 


অন্থমিতির লক্ষণ ১১৯, 


'অপরবিষয়তা ভট্টাচার্যের মতে স্বীকার করা হয়১। জগদীশতর্কালঙ্কার 
সমানাধিকরণ-বিষয়তাদ্বয়ের পুর্বোক্তরূপে অবচ্ছেগ্ভাবচ্ছেদকভাব 
স্বীকার করেন নাই । তাহার মতে সমানাধিকরণ-বিষয়তাদ্ধয় অভিন্ন । 
এই মতান্বসারে সমানাধিকরণ প্রকারতা এবং বিশেষ্ততা উভয়ের 
অভেদ স্বীকার করিয়া আন্রুমিতি ও পরামর্শের কার্ধকারণভাব২ 
কল্পনা করিলে আপাততঃ কাঁরণতাবচ্ছেদকতার লাঘব হয় সত্য, 
কিন্তু “রক্তদণ্ডবৎ পুরুষবান অয়ম্ঠ এই প্রকারের জ্ঞানে 
পুরুষাভাববান্‌ দণ্ডঃ এই জ্ঞানগতপ্রতিবন্ধকতানিরূপিতপ্রতিবধ্যত্ব 


প্রসঙ্গ হয় । কারণ “রক্তদণ্ডবৎ পুরুষবান্‌ অয়ম্”__এই জ্ঞানে মুখ্য- 


[জা 


বচ্ছিন্নবিশেষ্াতাকনিশ্চয়ত্বর্ূপে পরামর্শনিষ্কারণত! বিবক্ষিত হণ্য়।য় ধূমত্বা- 
দিধমপ্পুরক্কারে ধুলিপটলাদিকে বিষয় করিয় তাদৃশব্যাগ্তযবণাহ্টি পরামশ- 
জন্য অহুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে না। 

৯আমর। গদাধর ভট্টাচার্ধের মত অবলম্বন করিয়! অন্রমিতিলক্ষণে প্রবিষ্ট 
পরামর্শনিষ্ঠকাঁরণতাবচ্ছেদ কীভূত-লমানাধিকরণবিষয়তাদ্বয়ের অবচ্ছেগ্যাবচ্ছোদ- 
কভাব ১১৬ পৃষ্ঠায় ১নং পাদটীক1 এবং ১১৭ পৃষ্ঠায় ১নং পাদটীকায় প্রদর্শন 
করিয়াছি। 

ঘহেতুতাবচ্ছেদকা বচ্ছিন্্রহেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্রাবময়তানিকূপিতাধিক- 
রণত্বাবচ্ছিন্নিক্ূপিতত্বসন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন বিষয়ত।নিনূপিতবৃত্তিভাত্বা বচ্ছিন্রস্বূপ্সন্বদ্ধ1- 
বঙ্ছিন্নবিষদতানিকূপিতাভা বত্।বচ্ছিন্ননিরন পিতত্বসন্বদ্ধাবচ্ছিন্নবিষয়তাশিকূপিত প্র- 
তিযোগিতাত্বাবচ্ছিম্ননিরূ পিতত্বপন্বন্ধাবচ্চিন্নবিষয়তানিরূপিতাবচ্ছেদক তাত্বা বচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতা কত্বপন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন বিষয়তনিক্ঈপিতাভাবত্থা বচ্ছিনবম্ব রাপসম্বদ্ধা বচ্ছিম্নবি- 
ষয়তানিব্পিতসাধ্যতাবচ্ছেদকত্বাব চ্ছম্মনাধ্যতাবচ্ছেদক তা ঘট কমসম্বন্ধানচ্ছন্নবিষ- 
যতানিরূপিতপাধ্যত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যতাবিচ্ছেঘকসম্বন্ধাবচ্ছিম্বিষয়তানিকপিতাধিকরণ- 
ত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিতত্বসন্বদ্ধাবচ্ছিন্নবিষয়তাঁনির পিতবৃত্তিতাত্বাবচ্ছিন্নন্বরূ পসশ্বদ্ধা বচ্ছি- 
ন্বিষয়তানিন্মপিতহেতুতাবচ্ছেদকাতিরিক্তধর্মানবচ্ছি্নহ্েতুতাবচ্ছেদক সন্বন্ধাতি- 
রিক্রসন্বদ্ধানবচ্ছিন্নবিষয়তানিরূপিতপক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিল্নাধেয়ত্বসন্বন্কাতিরিকসম্ব- 
খাঁনবচ্ছি্নবিষয়তাক নিশ্চয়ত্বরূপে অন্জমিতির কারণত। কল্পন! কারতে হয়। 


১২৬ নব্যস্তায়ে অন্গনাতি 


বিশেষ্যাংশে পুরুষ যেরূপ প্রকার হইয়াছে, সেইরূপ দগণ্ডাংশে পুরুষ 
বিশেষ্য হইয়াছে । দণ্ড পুরুষাংশে প্রকার হইলেও রক্তত্বাংশে বিশেষ্য 
হইয়াছে । সুতরাং এই বিশিষ্টজ্ঞানটি দগুপ্রকারকপুরুষবিশেষ্যক 
হইলেও সমানাধিকরণ প্রকারতা ও বিশেষ্ততা এক হওয়ার জন্য 
পুরুষপ্রকারকদণ্ডবিশেষ্তকও হইয়াছে । ইহার ফলে উক্তজ্ঞানটির 
'পুরুষাভাববান্‌ দণ্ডঃ' এই প্রকার জ্ঞানের প্রতিবধ্যত্বপ্রসঙ্গ হয় । 
এইজন্য সমানাধিকরণ প্রকারভ! ও বিশেষ্ততা এতদ্বভয়ের অভেদ 
ক্বীকার না করিয়া অবচ্ছেগ্ভাবচ্ছেদকভাব কল্পনা করাই সমীচীন । 
এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, পক্ষ, সাধা, 
হেতু এবং সম্বন্ধের বিভিন্নতানিবন্ধন অন্নমিতির লক্ষণও 
অবশ্যই বিভিন্ন হইবে । যেখানে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধা- 
ব্যাপ্যবত্তাপরামর্শ প্রমা হইবে অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদক হইতে আরম্ত 
করিয়া ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতার অন্তর্গত সকলপদার্থ স্বকীয়ধর্ম- 
পুরস্কারে যে যাহার বিশেষণ তাহাকে বিশেষ্য করিয়া (সেই সেই 
পদার্থসমূহ ) পরামর্শের বিষয় হইয়া থাকে, সেখানে তাদৃশপরামর্শ- 
নিষ্ঠকারণতা হেতুসমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতা- 
বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যবিশিষ্টহেতুপ্রকারকপক্ষবিশেষ্যকনিশ্চয়- 
ত্বরূপে কল্পিত হইবে । ভ্রান্তিস্থশীয় পরামর্শের হ্যায় পৃর্বোক্ত 
নিরূপ্যনিরূপক ভাবাপন্নবিষয়তানিবেশনিবন্ধন গৌরব স্বীকার করিবার 
প্রয়োজন নাই । ঘেখানে বাপ্তির অন্তর্গত আংশিক বিশিষ্ট-বিষয়ের 
প্রসিদ্ধি থাকিবে সেই পরামর্শে সেই অংশ বিশিষ্টবিষয়ত্ব-রূপে নিবেশ 
করিয়া অপরাংশে পুর্বোক্তরূপে নিরূপ্যনিরূপকভাবাপন্নবিষয়ত! 
কারণতাবচ্ছেদক-কোটিতে মিবেশ করিতে হইবে । যে পরামর্শে ধুমত্ব- 
রূপে ধূলিপটলা দির ও অধিকরণত্বরূপে ঘটাদির ভ্রম হইবে অর্থাৎ প্রত্যেক 
পদার্থাংশে প্রত্যেকপদার্থতাঁবচ্ছেদক বা পদার্থের ভ্রম হইবে সেখানেই 
পূর্বোক্তরূপে নিরূপ্য নিরূপকভাবাপন্নবিষয়তাকত্ব নিবেশ করিতে 
হইবে । এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন যে, “তাবৎপদ্দার্থানাং 
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তথাবিধপরস্পরোপস্লেষাবগাহিত্বং বিবক্ষিতম্১। যদি বলা যায়, 
সর্বাংশে যথার্থ একটি পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উক্ত পরামর্শ হইতে উৎপন্ন 
যে অন্ুুমিতিব্যক্তি সেই ব্যক্তিতে অবস্থিত অন্ুভবত্বান্য-অহ্নৃভবান্যা- 
সমবেতধর্মসমবায়িত্ব-রূপ জাতিঘটিত অন্ুমিতির অন্নুগতলক্ষণ করিলেই 
সকল অন্মিতিতে লক্ষণসমন্য় সম্ভবপর হইবে, অতএব পৃৰোক্তরূপে 
ব্যাপ্তির অন্তর্গত পদার্থসমুহের পরস্পরোপশ্লেষাবগাহিত্ব নিবেশ করিবার 
প্রয়োজন নাই । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, পক্ষসাধ্যভেদ প্রযুক্ত 
অন্মিতির লক্ষণ বিভিন্ন--ইহ]। স্বীকার করিয়াই দীধিতিকার যে 
পরামর্শ ব্যাপ্তযংশে ভ্রম হইবে সেই পরামর্শের বিষয়ীভূত ব্যাপ্তির 
অন্তর্গত পদার্থসমূহের পরম্পরোপসশ্লেষাবগাহিত্বই বিবক্ষা করিয়াছেন । 
'বাং কাঞ্চিদন্বমিতিব্যক্তিমাদায়” ইত্যাদিগ্রন্থের দ্বারা দীধিতিকার 
যখন জাতিঘটিত অন্নমিতির লক্ষণ করিবেন, তখন ব্যাপ্তির অস্তগতি- 
পদার্থসমুহের পরম্পরোপপশ্রেষাবগাহিত্ব বিবক্ষা না করিলেও 
ভ্রমপরামর্শজন্-অন্ুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে না । কারণ প্রমাপরামরশ- 
জন্য একটি যথার্থ অন্ুমিতিব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া তত্ব্যক্তিসমবেত- 
অন্থুমিতিত্বজাতিকে গ্রহণ করিয়া ভ্রমপ্রমাসাধারণ সকল অন্নুমিতিতে 
লক্ষণসমণ্বয় সম্তবপর হইবে । 

এখন সমস্তা এই যে “ব্যান্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যজ্ঞানম্--এই 
লক্ষণবাক্যের অন্তর্গত ব্যাণ্তি-পদের দ্বারা কীদৃশ ব্যাপ্তি গৃহীত হইবে? 
যদি কেবলমাত্র অন্বয়-ব্য।প্তি বিবক্ষিত হয় তাহ হইলে বহ্ছি প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধপাধ্যক অন্ুমিতিতে লক্ষণ সমন্বয় হইলেও *পৃথিবীতরেভ্যে। 
ভিছ্যাতে গন্ধবত্বাৎ, এই সকল ব্যতিরেকসাধ্যকস্থলীয় অন্নুমিতিতে 
অব্যান্তি হইবে । যদি ব্যাপ্তি-পদের দ্বারা কেবলমাত্র ব্যতিরেক- 
ব্যাপ্তি বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে অপ্রসিদ্ধসাধ্যক অন্ুমিতিতে লক্ষণ- 


১দীবধিতঃ, অন্থমান গাদাধরী, পুঃ ৮৯। 
* দীধিতি, অস্কুমান গাদাধরী, পৃঃ ১৯৮। 


১২২ নব্যন্তায়ে অনুমিতি 


সমন্বয় হইলেও বাচাত্ব প্রভৃতি কেবলান্বয়িসাধ্যক অন্নুমিতিতে অব্যান্তি 
হইবে । এই সমস্যার সমাধানকল্পে উক্ত অন্বয়বাপ্তি এবং ব্যতিরেক- 
ব্যাপ্তি এতছু ভয়ের সংগ্রাহক একটি অন্ুগতধর্ম বলিতে হইবে । সেই 
তন্থুগতধর্মটি কি? এই জিজ্ঞসার উত্তরে বলিতে হইবে, ব্যভিচার- 
জ্ঞ/নবিরোধিজ্ঞানবিষয়ত্বই হেতুবাপকসাধাসামানাধিকরণারূপ অন্বয়- 
ব্যাপ্তির এবং সাধা।ভাবব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্ব-রূপ ব্যতিরেক- 
ব্যাপ্তির অন্থুগতধর্ম। এখানে তাৎপূর্প এই যে ধধৃমব্যাপকব'হৃসমানা- 
ধিকরণো ধুম? এইরূপ ধুমবিশেষ্যকতাদৃশসামানাধিকরণ্যরূপ অন্বয়- 
ব্যাপ্তিপ্রকারক নিশ্চয়টি যেরূপ “বহ্িব্যভিচারী ধুমঃ এই আকারের 
ব্যভিচারপ্রকারক ধৃমবিশেষ্য বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হয় সেইরূপ বহ্াভাব- 
ব্যাপকীভূতাভাব প্রতিযোগিত্বরূপ বাতিরেকব্যাপ্তিপ্রকারকধৃমবিশেষ্যক- 
নিশ্য়ও পুর্বোক্ত ব্যভিচারজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে । স্বতরাং 
বাভিচারজ্ঞানের বিরোধিজ্ঞানরূপে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং ব্যতিরেক- 
ব্যাপ্তিজ্ঞান উভয়কেই পাওয়া যাইবে । অতএব ব্যডিচারজ্ঞান- 
বিরোধিজ্ঞান বিষয়ত্ব-বূপ ধর্মটি উভয়ব্যাপ্তিতে থাকার তাদৃশবিষয়ত্ব-রূপ 
অন্ুগতধর্মের দ্বার! অন্বয়ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি সংগৃহীত হইবে । 
ইহার ফলে অন্বয়ব্যাপ্তিগর্ভপরামর্শজন্য অস্থমিতিতে বা ব্যতিরেকব্যাপ্তি- 
গর্ভপরামশজন্য অন্রমিতিতে লক্ষণসমনয় হইবে । এখন আশঙ্কা 
হইতে পারে যে পুবোক্ত অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান কি করিরা ব্যভিচারজ্ঞানের 
প্রতিবন্ধক হয়? “বহিমান্‌ ধুমাৎ__এইন্থলে অন্বরব্যাপ্তিজ্ঞান বলিতে 
আমরা ধুমসমানাধিকরণাত্যন্তা ভাবপ্রতিযেগিতানবচ্ছেদ কব হিতত্বাব- 
চ্ছিন্নসামান[ধিকরণ্যপ্রকারকজ্ঞানকে এবংব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান বলিতে 
বহৃন্যভাবব্যাপকীভূতাভা বপ্র তিযো গিত্বপ্রকারক-জ্ঞানকেই বুঝিয়া 
থাকি। ব্যভিচারজ্ঞান বলিতে সাধ্যাভাববছ,ত্তিত্বপ্রকারকহেতু- 
বিশেষ্তকজ্ঞানকেই বুঝায় । সাধারণতঃ তত্প্রকারকত দ্বিশেষ্যকবুদ্ধির 
প্রতি তদভাবপ্রকারকতদ্বিশেষ্যক নিশ্চয় প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে । 
যেরূপ “ঘটবদ ভূতলম্* এই প্রকার ঘটপ্রকারক-ভূঁতলবিশেষ্যক; 





অন্থমিতির লক্ষণ ১২৩ 


জ্ঞানের প্রতি “ঘটাভাববদ্‌ ভূতলম্* এই প্রকার ঘটাভাবপ্রকারক 
ভূতলবিশেষ্যক-নিশ্চয় প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপ সাঁধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্ব- 
স্বরূপ ব্যভিচারপ্রকারক-হেতুবিশেষ্তক-বুদ্ধির প্রতি তাদৃশবৃত্তিত্বাভাব- 
প্রকারকহেতৃবিশেষ্যকনিশ্য়ই প্রতিবন্ধক হইবে। কারণ গ্রাহাজ্ঞানের 
প্রতি গ্রাহ্াভাবজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়-_ইহা সর্ববাদিসম্মত। অতএব 
পৃবোক্ত অন্বয়ব্যাপ্তি-জ্ঞান বা ব্যতিরেকব্যাপ্তি-জ্ঞান গ্রাহ্াভাবাবগাহ্থী 
না হওয়ায় ব্যভিচারজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। এই 
আশঙ্কার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, তংপ্রকারক বুদ্ধির প্রতি 
তদভাবনিশ্যয়ের যেরূপ প্রতি“ন্ধকতা কল্পনা করা হয়, সেইর্ব্প 
মণিমন্ত্রাদিন্যায়ে গ্রাহাভাবানবগাহিজ্ঞানেরও অন্থভবসিদ্ধপ্রতিবন্ধকতার 
কল্পনা করা হইয়া থাকে ! অতএব গ্রাহ্াা-ভাবাবগাহী না হইলেও 
সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বপ্রকারকব্যভিচারজ্ঞানের প্রতি অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান 
এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান এতছ্বভয়েরও মণিমন্ত্রাদিহ্থায়ে প্রতি- 
বন্ধকতা কল্পন! করিতে হইবে । কারণ ধৃমব্যাপকবহ্িসামানাধিকরণ্য- 
প্রকারকধূমবিশেষ্যকনিশ্চয় অথবৰা বহ্ন্যভাবপ্যাপকীভূতাভাবপ্রতি- 
ঘোগিত্বপ্রকারকধূমবিশেস্তকনিশ্চয় থাকিলে উত্তরক্ষণে বঙ্ট্যভাব- 
বদ্ধত্তিত্বপ্রকারকধূমবিশেষ্যকব্যভিচারজ্ঞান হয় না, ইহা অন্নুভবসিদ্ধ। 
অতএব ব্যতভিচারজ্ঞান ও পুর্বোক্ত উভয়ব্যাপ্তিজ্ঞানের মণিমন্ত্র দিন্তায়ে 
প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে । এই অভি 
প্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন, “ব্যভিচারধীবিরোধীবিষয়ত্বেনাম্ব- 
ঘব্যতিরেকব্যাপ্ত্যোরন্গমাৎ১'। এখন আশঙ্কা হইতে পারে ষে 
ব্যভিচারধীবিরোধিধীবিষয়ত্বরূপ ধর্মের দ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তিএবং ব্যতি- 
রেকব্যাপ্তিরূপ বিষয় যদি অনুগত হয় তাহ! হইলে “ধূমবান, বহেঃ' 
ইত্যাদি অব্যাপ্যহেতৃকস্থলে ব্যাপ্ত্যংশে ভ্রমাত্মকপরামর্শ-জন্য 
অন্ুমিতিতে ন্মব্যান্তি হইবে । কারণ ভ্রমস্থলে পুর্বোক্তরূপে অনুগত 


৯ দীধিতিত, অন্থমানগাদাধরী পৃঃ ৮৯ 


১২৪ নব্যন্তায়ে অচ্ুমিতি 


ব্যাপ্তি-রূপবিষয় থাকে না। এইজন্য পুর্বোক্তস্থলে ধুমব্যাপ্য- 
বহিমান, পৰতিঃ ইত্যাদি ভ্রমপরামর্শসংগ্রহ হইবে না। যদি বলা যার, 
ভ্রমপরামর্শজন্যানুমিতি লক্ষ্য নহে, তাহা হইলেও বহিসাধ্যকধূমহেতুক 
স্থলে প্রমেয়বৎ ধুমবান্‌ পর্বত” ইত্যাকারকপ্রমেয়ত্ব-রূপে ভাসমান 
ব্যাপ্ত্যবগাহিজ্ঞানজনিত অন্ব্যবসায়াদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে । কারণ 
এ প্রকারের নিশ্চয়ও ব্যভিচারধীবিরোধিধীবিষয়াবগাহী হইয়াছে । 
এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে যদিও দীধিতিকার ব্যভিচারধী- 
বিরোধিধীবিষয়ত্বপুরস্কারে বিষয়ের অন্নুগম করিয়াছেন, তথাপি সাধ্য।- 
ভাববছ,ত্তিত্বধীপ্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকবিষয়তাত্বরূপ অন্নুগতধর্মের দ্বারা 
ধুমব্যাপক যে বহ্ছি তাহার সমানাধিকরণে € ধূমে ) অবস্থিত যে 
ধূমত্ব তদ্গতবিষয়তা এবং ধুমাভাবগত যে বহ্ক্য ভাবের ব্যাপকতা তাহার 
অবচ্ছেদক যে ধুমাভাবত্ব-রূপ অন্ুযোগিতা তন্নিরূপিত প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক যে ধূমত্ব তদ্গতবিষয়তা__এই বিষয়তাদ্বধয়কে অনুগত করিয়া 
তাদৃশবিষয়তানিরূপক-পক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয়রূপ পরামর্শ ই লক্ষণান্ত- 
গত প্রথমজ্ঞাণান্তভাগের দ্বারা বিবক্ষিত। 

অথবা ব্যভিচারধীপ্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকত্ব-রূপ একটি ধর্মের দ্বারা 
ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্নহেতুবিষয়তাকে অন্থুগত করিয়া তাদৃশবিষয়তানিরূপক- 
পক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্যয় বিবক্ষা করিতে হইবে । এইরূপে হেতুবিষয়তা 
অন্বুগত হওয়ার ফলে ব্যভিচারজ্ঞানবিরো ধিজ্ঞানবিষয়ত্ব-রূপে 
বিষয়ের অন্নুগম করিলে ব্যভিচারগ্রহপ্রতিবন্ধকজ্ঞানবিষয়বিষয়কত্ব- 
রূপে ব্যাপ্তিজ্ঞাননিবেশ নিবন্ধন অনাবশ্যক গৌরবের যে আশঙ্কা হয় 
তাহাও তিরোহিত হইল । 

পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে যে “ধুমব্যাপকবহিসম[নাধিকরণ- 
ধূমসমানাধিকরণ রাসভবান্‌ পৰতঃ, এই প্রকারের জ্ঞান থাকিলে ধূমে 
বহির ব্যভিচার জ্ঞান হয় না। স্ৃতরাং তাদৃশ রাসভজ্ঞানও ব্যভিচার- 
জ্ঞানের বিরোধী হয়, অতএব তাদৃশজ্ঞানজন্য-অন্কব্যবসায়ে অনুমিতি- 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অবশ্যন্তাবী । ইহাও ঠিক নছে। কারণ পক্ষধর্ম যে 
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ধূমাদি, তদংশে ব্যভিচারধীবিরোধিজ্ঞানই বিবক্ষিত। পক্ষবিশেষণ- 
তাপন্নহেতুবৃত্তিবিষয়তা৷ ব্যভিচারগ্রহপ্রতিবন্ধকতার অবচ্ছেদক হইবে । 
ইহার ফলে স্বসাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্নধমিকব্য ভিচারজ্ঞান প্রতিবন্ধক তাব- 
চ্ছেদদক-পক্ষবিশেষণতাপন্নপ্রকৃতহেতুবিষয়তা কপক্ষধর্মতা বগা হিজ্ঞানজন্য- 
জ্ঞানত্বরূপ অন্ুমিতির লক্ষণ পর্যবসিত হওয়ায় পুরোক্ত “বহ্ি- 
ব্যাপ্যধুমসমানাধিকরণরাসভবান্‌ পরৰতঃ, এই জ্ঞানে তাদৃশহেতুবিষয়- 
তাকত্ব থাকিবে না। স্ুতরাং ত্জ্জনিত জ্ঞানজন্য-অন্ুবাবসায়ে 
অতিব্যাপ্তি বারণ হইবে । এইজন্যই দীধিতিকার বলিয়াছেন, “তথা- 
বিধধূমসমানাধিকরণত্বাদিকত্ত ন তথা, রাসভাদে তদ্গ্রহেহপি ব্যভি- 
চারগ্রহাৎ ।?২ 


এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে মণিমন্ত্রন্ায়ে প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধক- 
ভাব যদি স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে লক্ষণবাক্যের অন্তর্গত ব্যাপ্তি 
পদের দ্বারা হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্য-রূপ অন্বয়ব্যাপ্তিই বিবক্ষিত 
হইবে । লক্ষণে অন্বয়ব্যাপ্তি নিবিষ্ট হইলে কেবলম্থিয়ী বা অন্বয়ব্যতি- 
রেকিস্থ্লীয় অন্মিতিতে লক্ষণসমন্বয় হইলেও ব্যতিরেকিহেতুস্থলীয় 
অনুমিতিতে অব্যান্তি হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 
লক্ষণের অন্তর্গত ব্যাপ্তিপদের দ্বার অন্বয়ব্যাপ্তি বিবক্ষা করিতে 
হইবে, ব্যতিরেক ব্যাপ্তি নহে । লক্ষণে অন্বয়ব্যাপ্তি নিবেশ করিলে 
কেবল ব্যতিরেকিস্থলীয় অন্ুমিতিতে যে অব্যাপ্তি শঙ্কা করা হইয়াছে, 
তাহাও হইবে না। কারণ আচার্য উদয়ন ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানকে 
অন্ুমিতির কারণ বলিয়া খীকার করেন না, তাহার মতে 
একমাত্র অন্বরব্যাপ্তিজ্ঞানই অন্কুমিতির কারণ । পুথিবীতরভেদ- 
প্রভৃতি-ব্যতিরেকিসাধ্যক স্থলে ব্যতিরেকসহচারগ্রহজনিত অন্বয় 


১ প্ব-পদের দ্বার এখানে পক্ষবিশেষণতাপনপ্রকৃতহেতুবিষমূতা গৃহীত 
হইবে। 
ঘ দীধিতিঃ, অন্থমানগাদাধরী পৃঃ ৮৯। 


১২৬ নব্যন্তায়ে অন্ুমিতি 


ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে অন্ুমিতি হইয়া থাকে | যদিও ইহা চিস্তামণি- 
কারের মত নহে, তথাপি আচাধ উদয়নের মত অবলম্বন করিয়াই 
দীধিতিকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
এখন আমরা দীধিতিকারের প্রদশিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া 
ব্যাপ্তিপ্র কার কপক্ষধর্মতাবগাহিজ্ঞানজন্ঙ্ঞানত্ব-রূপ অন্ুমিতিলক্ষণের 
অন্থমিতিভিন্ন প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি প্রদর্শন এবং তাহার 
নিরাস করিতে সচেষ্ট হইব । 
মিশ্রমতাবলম্বিগণ ভ্রমাত্মকবিপরীতজ্ঞানোত্র প্রত্যক্ষনিশ্চয়ের প্রতি 
বিশেষদর্শনের কারণতা স্বীকার করেন। উক্ত বিশেষদর্শন ব্যাপ্তি- 
বিশিষ্বৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ন্বরূপ হওয়ায় তজ্জনিত- 
এ রি গিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষে অন্ুমিতি লক্ষণের অতি- 
লক্ষণের মাব।প্ত ব্যাপ্তি হইবে । বিপর্যয় এবং সংশয়কে বিপরীতজ্ঞান 
শঙ্ক। বল] হয় । বিপর্ষয়-শবের দ্বারা তদৃভাবব দ্বিশেষ্য কতৎ- 
প্রকারক শিশ্চয়কে বুঝায় । উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে, 
স্থাথুতে স্থাণুত্বাভাবের নিশ্চয় হইলে অর্থাৎ “অয়ং স্থাণুত্বাভাববান্‌' 
এই আকারেপ যে ভ্রন নিশ্চয় তাহাকে বিপর্যয় বলে । বিপর্ষয়জ্ঞানের 
বিশেষ্ঠীভূত যে “আয়ং পদার্থ তাহাতে ( পুরোবস্তিপদার্থে ) 
ইক্দ্রিরসন্গিকর্ষ থাকা কালে দোষসমবহিত জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষ হইতে 
স্থণুত্রাভাবের বিপর্যয় জ্ঞান হইয়া থাকে । এইরূপ পুরোবর্তী 
যে পুরুষ তাহাতে চক্ষুরাদি ইন্দিরসক্ষিকর্ষ বিগ্ভমান থাকিলে 
দুরত্বপ্রভৃত্তি দোষসহকারে স্থাণুত্বের উপশ্থিতিরূপ জ্ঞানলক্ষণা-_ 
সন্নিকবশতঃ পুরোবত্তী অথাৎ অগ্রং-পদার্থ'যে পুরুষ তাহাকে বিশেষ্য 
করিয়া স্থাণুত্বকে প্রকার করিয়া “অয়ং স্থাণু* এই আকারের যে 
নিশ্চর তাহাও বিপর্যয় জ্ঞান হইয়া থাকে! যেই জ্ঞানে একটি 
ধর্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধভাব ও অভাব প্রকার হয় সেই জ্ঞানকে সংশয় 
বলে। সংশয়ে বিশেষণ-রূপে ভাসমান ভাব এবং অভাবকে কোটি 
বলা হয়। এই সংশয় বিভিন্ন কারণ হইতে উৎপন্ন হয় | স্থলবিশেষে 
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সাধারণধর্মবদৃধমীর জ্ঞান হইতে সংশয় উৎপন্ন হইয়া থাকে 1 কোটিদ্বয়- 
সহচরিতরধর্মকে সাধারণ ধর্ম বল! হয়। “অয়ং স্থাপু ন বা” এই স্থলে 
স্থাণুত্ব এবং তদভাবসহচরিত যে উচ্চতা তাহাকেই সাধারণ ধর্ম বলে। 
উক্ত সাধারণধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞান হইতে অর্থাৎ "স্থাণুত্বতদভাব- 
সহচরিত-উচ্চতাবানয়ম্” এই আকারের জ্ঞান হইতে “অয়ং স্থাণু 
রন বা এইবূপ সংশয় হইয়। থাকে । সাধারণধর্মবদ্ধমীর জ্ঞান 
হইতে যেরূপ সংশয় হয় সেরূপ অসাধারণধর্মপদৃধমার জ্ঞান 
হইতেও স্থলবিশেষে সংশয় হইয়] থাকে । কোটিছয়বদৃব্যাবৃত্তধর্মকে 
অর্থাৎ শিশিত যে কোটিদ্বয়ের আশ্রয় তাহাতে অবিদ্ভমান 
ধর্মকে অসাধারণ ধর্ম বলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা “শব্দো নিত্যঃ 
শবত্বাৎ, এই স্থলাটর 'উল্লেখ করিতে পারি । এখানে শবত্বধর্ম 
ণিতাত্বতদভাববদ্ধাবৃত্ত বলিয়া অসাধারণ ধর্ম হইয়াছে । নিত্যত্বের 
শিশ্চিতাধিকরণ আকাশ বা পরমাণু প্রভৃতিতে এবং নিত্যত্বাভাবের 
নিশ্চিতাধিকরণ ঘটাদিতে শব্দত্ব থাকে না। স্থতরাং নিত্যানিত্য- 
ব্যাবৃত্ত বলি শব্ত্বকে তসাধারণ ধর্ম বলা হয়। এই অসাধার৭- 
ধর্মবদ্ধমীর জ্ঞান হইতে অর্থাৎ নিত্যানিত্যন্যাবৃত্তশব্দত্ববান শব্বঃ 
এই জ্ঞান হইতে “শব্দ নিত্যো ন বা অর্থাৎ 'শব্দ নিত্য কিনা, 
এই আকারের সংশয় হইয়া থাকে । “শব্দো নিতো ন বা, 
এইপ্রকার বিপ্রতিপত্তি বাক্য হইতেও সংশয় হইয়া থাকে । 
বিরুদ্ধ ভাব এবং অভাবের উপস্থাপক যে বাক্য তাহাকে বিপ্রতিপত্তি- 
বাক্য বলে । 'শব্দো নিত্যে। ন বা” এই বাক্যটি নিত্যত্ব এবং অনিত্যত্ব- 
রূপ যে বিরুদ্ধভাবাভাবতাহার উপস্থাপক হওয়ায় বিপ্রতিপত্তিবাক্য হয় । 
এই বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতে বাদী ও প্রতিবাদীর শাস্ত্রীয় বিচারকালে 
মধ্যস্থ প্রভৃতির সংশয় উৎপন্ন হইয়া থাকে । উক্ত সংশয় বিচারের 
অঙ্গ বলিয়া ন্বীকৃত হয়। পূর্বোক্ত বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতে নিত্যত্ব 
এবং নিত্যত্বাভাবের উপস্থিতি হইয়। মধ্যস্থ প্রভৃতির সংশয় উৎপন্ন 
হয় । সুতরাং আমর! দেখিতে পাই যে পূর্বোক্ত সাধারণধর্মবদৃধমীর 


১২৮ নব্যন্তায়ে অন্কমিতি 


জ্ঞান, অপাধারধর্মবদৃধীর জ্ঞান এবং বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্জ্ঞান 
এই তিনটি কারণের যে কোন একটি কারণ হইতে ভাব এবং 
অভাবরূপ কোটিদ্বয়ের উপস্থিতি হয় । অনন্তর সংশয় হয়। উক্ত 
ত্রিবিধকারণভিন্ন জ্ঞানধমিক প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য সংশয় হইতেও 
জ্ঞানবিষয়ের সংশয় উৎপন্ন হয়। সংশয়ে ভাবাভাবনিষ্ঠপ্রকারতাদয়- 
নিরূপিত একটি বিশেষ্ততা স্বীকার করা হয়। 

এখন প্রম্ন হইতে পারে যে সংশয়ে প্রকারতাদ্ধয়নিরূপিত একটি 
বিশেখতা স্বীকৃত হইলে “একত্র দ্বয়ম্*১, এই রীতি অন্ুসারে পর্বতাদি 
ধমীতে বহিতদভাবপ্রকারক “বহিবহ্যভাববান্‌ পর্বত? এই আকারের 
যে জ্ঞান হইয়া থাকে* এ জ্ঞানও প্রকারতাদ্ধয়নিরূপিত একবি- 
শেষ্যতাবগাহী বলিয়৷ উক্ত বহিতদভাবপ্রকারকনিশ্যয়ের সংশয়ত্বাপত্তি 
হইবে । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সংশয়গতপ্রকারিতাদ্য়ের 
অবচ্ছেছ্।বচ্ছেদকভাব স্বীকৃত হয়, কিন্তু একত্র দ্বয়ম এই রীতি 
অনুসারে যে ভাবাভাবপ্রকারক শিশ্চয় হয় তদ্গতপ্রকা রিতাদ্বয়ের 
অবেচ্ছগ্ভাবচ্ছেদকভাব স্বীকৃত নহে । 

যদি বিশেষদর্শন না থাকে তাহ! হইলে পুবেক্ত প্রকার 
শ্থাণুত্বাভাববান্‌ অয়ম্* -এই আকারের বিপরীত নিশ্চয় অথবা 
তায়ং স্থাণু ন বা'-এই আকারের সংশয় থাকিলে তাহার পরে 
“অয়ং স্থাণু+ এই আকারের স্থাণুত্বপ্রকারক প্রত্যক্ষ হয় না। 
পৃরোক্তি বিপর্যয় বা সংশয়ের পরক্ষণে যদি বিশেষদর্শন অর্থাৎ 
স্থাণুত্বব্যাপ্য শাখাপল্লবাদিমানয়ম্* এই প্রকারের গ্রাহাব্যাপ্য- 
বন্তানিশ্চয় থাকে তাহা হইলে ভ্রমাত্মকবিপরীতনিশ্চয়ের 
পরে বা গ্রাহাসংখয়ের পরে অয়ং স্থণুঃ এই আকারের 
স্থাণুত্বপ্রকারক প্রত্যক্ষ হইবে । এইজন্য উক্ত বিপরীতজ্ঞানোত্বর 
প্রত্যক্ষের প্রতি বিশেষদর্শনের কারণতা স্বীকার করিতে হয়। 


আআ পপ শ৯৯ ৯ পপি পি শা পাশ পেশা পাশ শিং 
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১ যেই জ্ঞান দুইটি প্রকারতানিরূপিত একটি বিশেষ্যতার নিন্বপক হয় 
তাহাকে “একক্রদ্বয়মিতি রীত্য।* জ্ঞান বলে । 


শা 
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£* 


এখন প্রশ্ন হইতে পারে ঘে পুর্বোস্ত বিপর্যয় জ্ঞান বা সংশয় 
স্থাণুত্বাভাববিষয়ক হওয়ায় স্থাণুত্বপ্রকারক-প্রত্যক্ষের প্রতি 
স্থাণুত্বাভাব প্রকারকজ্ঞানত্বপুরস্কারে পুৰোৌত্ত  বিপরীতজ্ঞানদ্বয়ের 
প্রতিবন্ধকত্ব স্বীকার করিলেই যখন তাদৃশস্থাণুত্ব প্রকারক নিশ্চয়ের 
আপত্তি বারণ হইতে পারে তখন উক্ত ব্যাপ্যদর্শনের হেতুতা স্বীকার 
করা অনাবশ্যক । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, পুর্বোক্ত বিপধয় বা 
ংশয় থাকিলেও যদি বিশেষদর্শন থাকে তাহা হইলে বিপরীতজ্ঞান 
থাকা সত্বেও স্হাণুত্বপ্রকারকপ্রাত্যক্ষিকনিশ্যয় উৎপন্ন হয় । এইজন্য 
স্থাণুত্বপ্র কারক-প্রত্যক্ষনিশ্চয়ের প্রতি স্থাণুত্বাভাবপ্রকারকজ্ঞানের 
প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করা যায় না । এখন সমস্য। এই যে, গ্রাহাভাব- 
প্রকারকনিশ্চয়ের পরে গ্রাহাপ্রকারক অন্ুমিতি বা শাব্দবোধাদি কেহই 
স্বীকার করেন না। সুতরাং বিশিষ্টবুদ্ধিসামান্তের প্রতি গ্রাহ্াভাব- 
নিশ্চয়ত্বরূপে প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করিতে হয় । ইহার ফলে পুবোক্ত 
স্থাণুত্বপ্রকারক প্রত্যক্ষও বিশিষ্টবুদ্ধির অন্তর্গত হওয়ায় এঁ প্রত্যক্ষের 
প্রতিও ভ্রমাত্মক-বিপরীতনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতে 
হইবে । এই সমস্যার উত্তরে আমাদের বক্তব্য, বিশেষদর্শন থাকিলে 
বিপরীত নিশ্চয়কালে স্থাণুত্বপ্রকারকপ্রত্যক্ষের নিশ্চয় হইয়! থাকে । 
সুতরাং পূর্বোক্ত বিশিষ্টবুদ্ধি এবং তদভাবনিশ্চয়ের প্রতিবধ্যপ্রতি- 
বন্ধকভাবস্থলে প্রতিবধ্যাংশে প্রত্যক্ষনিশ্য়ান্ত বিশেষণ দিতে 
হইবে। ফলে প্রতাক্ষনিশ্চয়াশ্যবি শিষ্টবুদ্ধিপ।মন্যে গ্রাহাাভাবনিশ্চয়ের 
প্রতিবন্ধকত্ব কল্পিত হইবে । 


এখন আপত্তি হইতে পারে, দি প্রত্যক্ষনিশ্চয়ের প্রতি গ্রাহা- 

ভাবনিশ্চয় প্রতিবন্ধক না হয় অর্থাৎ স্থাণুত্বপ্রকারক প্রত্যক্ষের প্রতি 

স্থাণুত্বাভাবপ্রকারকবিপরীত নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার না করিয়া 

বিপরীতজ্ঞানোত্তরপ্রত্যক্ষের প্রতি গ্রাহব্যাপ্যবত্তানিশ্চয়ের কারণতা 

ত্বীকার করা হয় তাহা হইলে তুল্যযুক্তিতে শঙ্ঘো ন শ্বেতঃ? 

এই আকারের পিত্তাদিদোষজনিত বিপরীতনিশ্চয়কালে “শ্বেতিমা- 
৪ 
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ব্যাপ্যশঙ্খত্ববান্‌ অয়ম্* এইরাপ বিশেষদর্শন উৎপন্ন হইলে তাহার 
পরক্ষণে শিঙ্খঃ শ্বেতঃ অর্থাৎ শ্বেতিমাপ্রকারকশঙ্খবিশেষ্যক চাক্ষুষ- 
নিশ্চর়ের আপত্তি হইবে । কারণ “শঙ্খো ন শ্বেত” এই বিপরীত- 
শিশ্যোত্তর শঙ্খ ঃ শ্বেতঃ এই আকারের প্রত্যক্ষের কারণ যে 
ব্যাপ্যদর্শন তাহ] বিদ্যমান । এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য, শ্বৈত্য- 
প্রকারকশঙ্খবিশেষ্যকচাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি পিত্তাদিদোষকে প্রতি- 
বন্ধক কল্পনা করিতে হইবে! আতর!ং পিত্তাদিদোষজনিতবিপরীত- 
নিশ্য়কালে পিত্তাদিদোষ বিদ্ধপান থাকায় তাহার পরক্ষণে শঙ্ছে 
শ্বেতিমার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে না'। যদি পিত্তাদিদোষবিনষ্ট 
হওয়ার পরে শঙ্খো ন খেত? এই প্রকার বিপরীতনিশ্চয়ের পরে 
শঙ্খে শ্বেতিমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হয় তাহা হইলে অগত্যা “শঙঃ 
শ্বেত? এইরাপ প্রত্যক্ষনিশ্চয়ের প্রতিও দোষবিশেষাজন্যোপনীতভান- 
ভিন্নসমানেক্দ্রির়জহ্য-বিপরীতণিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করিতে 
হইবে। সাক্ষাৎকারিত্বগ্রহের যোগ্য অর্থাৎ যখন দোষবিশেষ 
হইতে উৎপন্ন বিপরীতনিশ্চয়ের পরে “সাক্ষাৎ করোমি'__এই 
আকারের অন্থুব্যবসায় হয় তখন উক্ত বিপরীতনিশ্চয় দোষবিশেষা- 
জন্যোপনীতভান ভিন্ন হইবে । “ভিন্নান্ত' এই বিশেষণ নিবেশের ফলে 
সাক্ষাৎকারিত্বগ্রহের অযোগ্য দুরত্বাদিসাধারণদোষজশিত “ঘষে 
স্থাণুত্বাভাবনিশ্চয় তাহার ব্যাবৃত্তি হইল | দোযবিশেষজন্ত যে স্মর্ষমান 
পীতিমা বা শ্বৈত্যাভাবের আরোপ ভাহা' লৌকিকগ্রত্যক্ষতুল্য হওয়ায় 
তৎস্বরূপবিপরীতজ্ঞান থাকা কালে শঙ্খে পীতত্বাভাবের বা শ্বৈত্যের 
প্রত্যক্ষ হয় না; এইদ্রন্য দোষবিশেষাজন্্যত্ব উপনীতভানের বিশেষণ 
দেওয়া হইয়াছে । উপনীঙভান-শব্দের দ্বার! এখানে জ্ঞানলক্ষণা- 
সন্নিকর্ষজন্তাপ্রত্যক্ষকে বুঝিতে হইবে । বিপরীতনিশ্চয়ে সমানেক্দ্রিয়- 
জন্যত্ব নিবেশের ফলে বংশ প্রভৃতিতে সর্পত্বের চাক্ষুষ ভ্রম থাকা 


১যে সকল জ্ঞানের পবে সাক্ষাৎ করোমি এই প্রকার অন্ুব্যবসায় হয় না 
সেই সকল জ্ঞান সাক্ষাৎকা রিত্বগ্রছের অযোগা হইয়! থাকে । 


অন্ুমিতির লক্ষণ ১৩১ 


কালেও ত্বক ইন্ড্রিয়ের ছারা সর্পত্বাভাবের প্রত্যক্ষ হইবে । 
কেহ কেহ এই ভিন্নীন্ত বিশেষণের দ্বারা সাঁক্ষাৎকারিত্বব্যগ্তরু- 
বিষয়িতা বিবক্ষা করিয়া সাক্ষাৎকারিত্বব্যঞ্রকবিষয়তাশাঁলি-বিপরী ত- 
নিশ্চয়ত্বপুরস্কারে প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করেন । 

আরও বক্তব্য এই সে, যেখানে শঙ্খ শ্বেত? অই প্রকার শঙ্ছখে 
শ্বেতিমার চাক্ষ্ষনিশ্য় হওয়ার পরে পিত্তাদিদোম উপস্থিত হয়, 
সেখানে শঙ্খে খেতিমার চাক্ষুষনিশ্চয় থাকা কালে পিত্বাদিদোষবশতঃ 
শঙ্ঘো ন শ্বেতঃ এই প্রকার শঙ্ছে শ্বেত্যাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ যদি না 
হয় তাহা হইলে চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষের প্রতিও সমানেক্দ্রির়জন্যবিপরীত- 
নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করিতে হইবে । অর্থাৎ শ্ৈত্যাভাব- 
প্রকারকশঙ্খবিশেষ্য কচাক্ষুষনিশ্চয়ের প্রতি শ্বৈত্যপ্রকারক 
শঙ্খবিশেষ্ঠকচাক্ষুবনিশ্যয়ত্বরূপে প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করিতে হইবে । 
এইজন্যই “সাক্ষাৎকাব্িভ্রমে সাক্ষাৎকারিবিশেষদর্শমমেব বিরোধি? ১ 
--এই গ্রন্থের দ্বারা মণিকার দোষবিশেষনন্যভ্রমের প্রতি 
সমানেক্দ্রিয়জন্য-লৌকিক গ্রাহাভাবনিশ্যয়ের বিরোধিতা স্বীকার 
করিয়াছেন । 

শঙ্খো ন শ্বেত এই প্রকার নিশ্য়ের পরে *শ্বেতিমাব্যাপ্য 
শঙ্খত্ববান্‌ অয়ম্* এইরূপ বিশেষদর্শন ( ব্যাপ্য দর্শন ) থাক। কালে 
যদি চাক্ষুষসামগ্রী না থাকে তাহা হইলে শিঙ্বঃ শ্বেতঃ 
ইত্যাদিম'নসপ্রত্যক্ষ হইতে কোনও বাধা নাই । বিশেষদর্শন উৎপন্ন 
হওয়ার পরক্ষণে পুর্বোৎপন্ন শিঙ্খো ন শ্বেত এই নিশ্চয় 
বিনষ্ট হওয়ার পরে বিশেষদর্শনরূপ প্রতিবন্ধক থাকায় পুনরায় 
“শঙ্ঘো ন শ্বেত? এইপ্রকার নিশ্চয়াস্তরের উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে 
না; অুতরাং 'শঙ্খঃ শ্বেত এই প্রকারের মানসপ্রত্যক্ষ স্বীকৃত হইয়া 
থাকে। বিশেষদর্শনের অব্যবহিতপরক্ষণে উক্ত প্রকার মানস 
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প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে অন্ভবেরও বিরোধ হয় নাঁ। যেখানে 
চক্ষুসম্নিকর্ষাদি থাকা কালে স্থাণুত্বাভাবের ব্যাপ্য যে করাদি তাহার 
দর্শন থাকে নাঃ অথচ দুরত্বাদিদোষনিবন্ধনা “অয়ং স্থাণুঃ' 
ইত্যাকারের ভ্রম উৎপন্ন হওয়ার ফলে “নায়ং স্থাণু” এই প্রকারের 
লৌকিক নিশ্চয় উৎপন্ন হয় না সেখানেই ভ্রমোত্তরপ্রত্যক্ষে 
বিশেষদর্শনত্বরূপে বিশেষদর্শনের কারণতা স্বীকার করিতে হয় । 

এখন আশহঙ্টা হইতেছে, পুবোক্তরূ পে ভ্রমোত্তরপ্রত্যক্ষে বিশেষ- 
দর্শন কারণ হইলেও ভ্রমোতৎপত্তিক্ষণে অর্থাৎ “শঙ্খো ন শ্বেতঃ' এই 
প্রকারের ভ্রমজ্ঞানোৌৎপত্তিকালে বিশেষদর্শন না থাকাসত্বেও ইন্ড্রিয়- 
সন্নিকর্ষজনিত “শঙ্খঃ শ্বেত?" এই আকারের লৌকিকজ্ঞান উৎপন্ন হয় 
না কেন? যদি বলা হয় পিত্ত বা দূরত্বাদিদোষ প্রতিবন্ধক হওয়ায় 
ভ্রমোৎপত্তিক্ষণে উক্ত লৌকিকপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তাহাও ঠিক 
নহে । কারণ দূরত্ব বা পিত্তাদিদোষ যদি লৌকিকপ্রত্যক্ষের বিরোধী 
হয় তাহা হইলে “অয়ং ন স্থাণুঃ ইত্যাদি দোষসমবহিত-বিপরীত- 
জ্ঞানের পরে বিশেষদর্শনবশতঃ “অয়ং স্থাণু» ইত্যাদি লৌকিক- 
প্রত্যক্ষনিশ্যয়ের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ সেখানেও 
বিশেষদর্শনক্ষণে প্রতিবন্ধকীভূতদোষ বিদ্যমান রহিয়াছে । এই 
আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে বিশেষদর্শনবিরহসহকৃত-পিত্ত- 
দূরত্বাদিদোষকে পুর্বোক্ত শ্বৈত্য বা স্থাণুত্বপ্রকারলৌকিক প্রত্যক্ষের 
প্রতিবন্ধক স্বীকার করিতে হইবে । স্থৃতরাং পুর্বোক্ত ভ্রমোতপত্তিক্ষণে 
“শঙ্খ; শ্বেতঃ এই প্রকার লৌকিকপ্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে না। 
ভরমোত্তরবিশেষদর্শন উৎপত্তি হওয়ার পরক্ষণে তাদৃশ লৌকিক- 
প্রত্যক্ষের অন্ুপপত্তিও বারণ হইবে । অথবা ভর্তৎধদোষসমান- 
কালীনলোকিক প্রত্যক্ষের প্রতি বিশেষদর্শনত্বরূপে কারণাস্তর কল্পনা 
করিতে হইবে, ইহাই. মিশ্রের অভিপ্রায় । মিশরের মতে বিপরীত- 
জ্ঞান যেরূপ লৌকিক প্রত্যক্ষবিশেষের বিরোধী হয় না সেইরূপ 
পিত্তদূরত্বাদিদোষও শ্বেতিমাপ্রকারক বা স্থাণুত্বপ্রকারক লৌকিক 
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প্রত্যক্ষের বিরোধী নহে । ইহার ফলে “অয়ং স্থ।ণুঃ' এই প্রকার ভ্রমের 
পরে 'নায়ং স্থাণুঃ এই প্রকার যে লৌকিকপ্রত্যক্ষ হয় তাহার প্রতি 
কারণ যে 'স্থাণুত্বাভাবব্যাপ্যকরচরণাদিমানয়ম্* এইরূপ বিশেষদর্শন 
তাহা ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় তজ্জনিতপ্রত্যক্ষে 
অন্থুমিতি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। এইর্নপ কার্ধকারণভাব 
মিশ্রসম্মত হইলেও উপাধ্যায়ের সম্মত নহে । উপাধ্যায় বিশেষদর্শনকে 
উত্তেজক ম্বীকার করিয়া বিশিষ্টবুদ্ধিসামান্যের প্রতি বিশেষ- 
দর্শনবিরহবিশিষ্টী  বিপরীতজ্ঞ।নের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার 
করেন। ইহার ফলে বিশেষদর্শন না থাকিলে সংশয় কিংবা 
বিপরীতনিশ্চয়ের পরে প্রত্যক্ষনিশ্চয়ের আপত্তি হইবে না। এখন 
শঙ্কা হইতে পাবে যে, যদি উপাধ্যায় পূর্বোস্তরূপে বিশিষ্টবুদ্ধি 
সামান্যের প্রতি বিশেষদর্শ নবিরহবিশিষ্টগ্রান্যাভাবজ্ঞানত্বরূপে সংশয়- 
সাধারণ-বিপরীতজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করেন তাহ1 হইলে 
“পরতো বহ্যভাববান্‌্* এইপ্রকারের বাধনিশ্চয় কালে “বহ্িব্যাপ্য- 
ধুমবান্‌ পর্বতঃ' এইরূপ পবামর্শের পরে “পর্বতো বহমান এই 
আকারের অন্ুমিতির আপত্তি হয় । কারণ উত্তপরামর্শ বিশেষদর্শন- 
স্বরূপ হওয়ায় বাধনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতাতে উত্তেজক হইবে । উক্ত 
বাধনিশ্যয়কালেও বিশেষদর্শনাভাবরাপ বিশেষণ না থাকায় বিশেষ- 
দর্শনীভাববিশিষ্টগ্রাহ্াভাবজ্ঞানরূপ বিশিষ্টের অভাব রহিয়াছে । 
আরও বক্তব্য প্রতিবধ্যতাবচ্ছেদককোটিতে নিশ্চয়ত্বনিবেশ না 
করিয়। যদি বিশিষ্টবুদ্ধিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিবধ;তা স্বীকার করা হয়, তাহা 
হইলে সংশয়ের পরে বিশেষ দর্শন না থাকিলে সংশয় হইতে 
পারে না। কারণ সংশয়ও বিশিষ্টবুদ্ধি। স্ৃতরাং সংশয়ের প্রতিও 
বিপরীত জ্ঞানস্বরূপ যে সংশয় তাহার প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতে 
হইবে। তৎপ্রকারকতদ্বিশেষ্যকনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিবধ্যতা৷ স্বীকার 
করিলে সংশয়োত্তরসংশয়ের অন্ুুপপত্তি বারণ হইলেও “নায়ং 
স্থাণুঃ এই প্রকারবাধনিশ্চয়ের পরেও “অয়ং স্থাণু ৪ বা” এই প্রকারের 


১৩৪ নব্যন্তায়ে অঙ্গমিত্তি 


সংশয়ের আপত্তি হইবে । এই গ্রসঙ্গে বলিলে বোধ হয় অতুযুক্তি 
হইবে না, পুবোক্তরূপে প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব স্বীকার করিলে 
ঘটমানয় ইত্যাদিস্থলে কর্মত্বং ঘটীয়ং ন বা, আনয়নং ঘটকর্মকং ন বা 
ইত্যাদি যোগ্যতাসংশরের পরে ঘটকর্মতাকআনয়নাদিকে বিষয় করিয়া 
শাব্দবোধ হইতে পারে না। কারণ শাব্ব-বোধের প্রতি সংশয়- 
সাধারণযোগ্যত।জ্ঞানের কারণতা স্বীকৃত । সুতরাং উক্তযোগ্যতাসংশয় 
বিশেষদর্শনবিরহবি শিষ্টগ্রাহাভাবজ্বানক্প হওয়ায় শাব্দবোধাত্মকবি শিষ্ট- 
বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইবে । এইসকল আপত্তির উত্তরে উপাধ্যায় 
বলেন, বিশিষ্টবুদ্ধিবামান্সের প্রতি বিশেষদর্শনবিরহবিশিষ্টগ্রাহ্যাভাব- 
জ্ঞানের যেইরূপ প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করা হইয়াছে সেইরাপ 
পরোক্ষজ্ঞানের প্রতি বাধনিশ্চয়েরও স্বতন্ত্র প্রতিবন্ধকত। কল্পন। করিতে 
হইবে । অন্থমিতি পরোক্ষজ্ঞান । স্থতরাং বাধনিশ্চয়কালে পরোক্ষ- 
জ্ঞানের প্রতিবন্ধক থাকায় অন্মিতির আপত্তি হইবে না। অতএব 
বিপরীতজ্ঞানের প্রতিবধ্যতাবচ্জছেদককোটিতে বিশিশ্টবৃদ্ধিত্ব নিবেশ 
না করিয়। প্রত্যক্ষনিশ্ঠযত্ব নিবেশ করিলেই সংশয়োত্তর সংশয়ের এবং 
যোগ্যতাজ্ঞানাত্মকগ্রান্হাভাব সংশয়ের পরে শাব্দবোধের অন্ুপপত্তি 
বারণ হইবে । এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে পরোগ্চজ্ঞানে 
বাধনিশ্যয়ের প্রতিবন্ধকতা ত্বীকার করিয়া তংপ্রকারকত দ্বিশেষ্যক- 
প্রত্যক্ষনিশ্যয়ের প্রতি বিশেষদর্শনাভাববিশিষ্টগ্রাহ্াভাবজ্ঞানের 
প্রতিবন্ধকত্ব কল্পন। করিলে উপাধ্যায়মতে কাধনিশ্চয়ের পরে সংশয় 
হইতে পারে। ইহার উত্তরে উপাধ্যায় বলেন যেখানে পরোক্ষজ্ঞানের 
প্রতি বাধনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করা হইয়াছে সেখানে 
প্রত্যক্ষনিশ্যয়ান্চজ্ঞানত্বরূপে প্রতিবধ্যতা কন্পনা করিতে হুইবে। 
স্ৃতরাং বাধনিশ্যয়কালে আহাসংশয়ের আপত্তি হইবে না। 

এইপ্রকারে বিভিন্ন গ্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাবকল্পিত হইলে 
মিশ্রভিন্ন অন্যকোনও মতে সংশয়োত্তরপ্রত্যক্ষে অন্নুমিতিলক্ষণের 
অতিব্যাপ্তি হয় না। এই অভিগ্রায়ে দীধিতিকাঁর বলিয়াছেন, “ন 
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চ ভ্রমসংশয়োত্তরপ্রত্যক্ষং প্রতি বিশেষদর্শনস্য হেতৃতামতে তত্রাতি- 
ব্যাপ্তি» । এখন আশঙ্কা হইতে পারে, দীধিতিকার বা উপাধ্যায় 
প্রভৃতির মতে বিপরীতজ্ঞানোত্তর-প্রত্যক্ষে বিশেষদর্শনের হেতুতা 
স্বীকার না করিলেও “স্থাণুত্বাভাবব্যাপ্যকরাদিমানয়ম্* এই প্রকারের 
ব্যাপ্যপ্রকারকধমিনিশ্চয় বিশেষণজ্ঞানরাপে তাঁদৃশনিশ্চয়োন্তর- 
জায়মান যে ধমিবিশি্টপ্রত্যক্ষ তাহার হেতু হইবে । সুতরাং অন্নুমিতি- 
লক্ষণে ব্যাপ্তিগ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয়ত্বরূপে কারণতা স্বীকার 
না করা পর্যন্ত দীধিতিকারাদিমতেও যখন প্রত্যক্ষবিশেষে অতিব্যাপ্তি 
হইবে তখন “বিশেষদর্শ নস্য হেতুতামতে' দীধিতিকারের এই উক্তি 
কেমন করিয়া সঙ্গত হইবে? ইহার উত্তরে বক্তবা, মিশ্রমতে 
বাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহিশিশ্চয়ত্বরাপে অন্থুমিতির হেতুতা 
কল্পনা করিলেও বিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষ অতিব্যাপ্তি 
হইবে। দীধিতিকারপ্রভৃতির মতে ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগা হি- 
নিশ্চযত্বপুরস্কারে অন্ুমিতির কারণতা স্বীকৃত হইলে পুবোক্ত 
প্রত্যক্ষবিশেষে অতিব্যান্তি হইবে না। এইজলন্যই দীধিতিকার 
বিশেষদর্শনের হেতুতমতে এই কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক 
অন্থমতে অতিন্যাপ্তি না হইলেও মিশ্রমতে বিপধয় বা সংশয়রাপ যে 
বিপরীতজ্ঞান তদ্বত্তর প্রত্যক্ষবিশেষে যে অতিব্যাপ্তি হয় এ অতিব্যাপ্তি 
পরিহারের উপায় কি? এই সমস্তার সমাধান কল্পে প্রথমে 
বিবেচনা করিতে হইবে, “পর্বতো বহ্ছিমান্* ইত্যাদি অন্থুমিতির প্রতি 
বহ্িব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বতঃ এই পরামর্শের কারণতা৷ এবং “অয়ং স্থাণুঃ 
ইত্যাকারক বিপরীতনিশ্য়োত্তর অথবা “অয়ং স্থাণু ন বা" এই 
প্রকার সংশয়োত্তর নায়ং স্থাণুঃ এই আকারের প্রত্যক্ষের প্রতি 
“্থাণুত্বাভাবব্যাপ্যকরচরণাদিমানয়ম্* এই বিশেষদর্শনের কারণতা, 
একরূপে অথব। ভিন্নরূপে কল্পিত হইবে? যদি একরূপে কল্পিত হয় 


» দীধিতিঃ, অহ্থমানগাদাধরী পৃঃ ৯৮ 
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তাহা হইলে অবশ্যই পরামর্শ গতান্ুমিতিরকারণতা এবং বিশেষদর্শন- 
গত প্রত্যক্ষহেতৃতা একরূপাবচ্ছিন্ন হওয়ায় পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষবিশেষে 
অন্ৃমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । বাস্তবিক পক্ষে পরামশ গত কারণতা 
এবং বিশেষদর্শনগত কারণতা৷ একক্পাবচ্ছিন্ন নহে । মিশ্রমতে ব্যাপ্তি 
বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বরূপে অনুমতির কারণতা কল্পিত হইলেও, 
বিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষের বিশেষদর্শনগত-কারণতা গ্রাহাভাব- 
বিরোধিত্বরূপে কল্সিত হইয়াছে, বিশেধদর্শনত্বরূপে নহে । কারণ 
বিশেষদর্শপত্বরূপে সংশয়োত্তর প্রতাক্ষবিশেষের কারণতা স্বীকার 
করিলে অগ্ধকারে এখানে ঘট আছে কিনা--এই প্রকার সংশয়ের 
পরে আলো উপস্থিত থাকিলেও এখানে ঘট আছে এই প্রকারের 
ঘটাদিনিশ্চয় হইতে পারে না। কুক্কুমাদিগন্ধের অভিব্যঞ্জক ঘৃত 
ব। তৈল সংযোগ না থাকাকালে কুস্কুমাদিতে সৌরভের সন্দেহ হয়, 
উক্ত সন্দেহের পরে গ্ৃতসংযোগাদিরূপব্যঞ্জক উপস্থিত হইলেও 
কুঙ্কুমে সৌরভাদিপ্রকারক নিশ্চয় হইতে পারে ন।। উক্তোভয়- 
স্থলেই ঘটনিশ্চয় বা কুম্কুমে সৌরভনিশ্যয় বিপরীতজ্ঞানোত্তর 
প্রত্যক্ষ হইয়াছে অথচ আলোকসংযোগ বা অভিব্যঞ্জকঘৃতসংযোগ 
কোনটিই বিশেষদর্শন নহে । এইজন্য বিশেষদশনের বিশেষ- 
দর্শনত্বরূপে হেতুতা স্বীকার না করিয়া 
বিপরীতজ্ঞান-বিরোধিত্বপুরস্ক/রে কারণতা 
স্বীকার করিতে হইবে । ইহার ফলে 
স্থাণুত্ব-তদভাবকোটিকসংশয়ের পরে বিশেষদর্শন থাকিলে যেরূপ 
নায়ং স্থাণুঃ এই প্রকারের প্রত্যক্ষবিশেষ উৎপন্ন হয় সেইবপ 
অন্ধকারে ঘটসংশয়োত্তর আলোকসংযোগ থাকিলে উক্ত আলোক- 
₹যোগ ঘটাভাবজ্ঞানের বিরোধিত্বরীপে কারণ হওয়ায় ঘটনিশ্চয় হইতে 
পারে। এইকপ কুস্কুমগন্ধের অভিব্যঞ্তক ঘে ঘ্ৃততৈলাদির সংযোগ 
তাহ] ন! থাকিলে কুস্কুমাদিতে যে সৌরভাদর সন্দেহ উৎপন্ন হয় উত্ত 
সন্দেহের উত্তরক্ষণে তাদৃশগন্ধের অভিবাঞ্জক ঘ্ৃত বা তৈলসংযোগ 


বিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যঙ্ষে 
অতিবা1গি পরিহার 
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থাকিলে এ সংযোগ বিপরীত জ্ঞানের অর্থাৎ সংশয়ের বিরোধী হওয়াঁষ 
উত্তরক্ষণে কুষ্কুমাদিতে সৌরভের লৌকিকপ্রত্যক্ষ হইতে পারিবে । 
স্বতরাং বিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষে পুর্বোন্ত অন্নুমিতিলক্ষণের অতি- 
ব্যাপ্তি বারিত হইবে। কারণ বিপরীতজ্ঞানোত্তরপ্রত্যক্ষেন কারণতা 
বিপরীতজ্ঞানবিরোধিত্বপুরস্কারে কল্পিত হইয়াছে, পূর্বোক্ত অন্ুমিতি- 
লক্ষণের অন্তর্গত অন্মিতির জনকতা ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহি- 
নিশ্য়ত্ব-রূপে কল্পিত হইয়াছে । অতএব বিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যঞ্ষে 
অন্নুমিতি-লক্ষণের ভতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না। 
বিপরীতজ্ঞানবিরোধিত্ব-রূপে বিশেষদর্শনের কারণতা স্বীকার 
করিলে বিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তির বারণ হইলেও 
উপমিতিবিশেষে অনুুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে । 
উপমান প্রমাণ হইতে উৎপন্ন প্রমিতিবিশেষকে উপমিতি বলা 
হয়। দৃষ্টান্তত্বরূপে বলা যায় যে কোন আরণ্যকপুরুষের 
'গো সদৃশে। গবয়পদবাচ্যঃ, এইরাপ বাক্য 
উপমিতিতে অতি- শ্রবণ করিয়া কোনও একজন গ্রামবাসীর 
ব্যাপ্তি-শঙ্ক। ও তাহার . 
পরিহার উত্ত বাক্যার্থবোধ হওয়ার পরে এ গ্রামীণ 
পুরুষ কালান্তরে যখন গোসদৃশ একটি 
পশুকে দর্শন করেন তখন এ দর্শনকে সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষ.বলা হয় । “ভয়ং 
গোসদৃশঃ, এইপ্রকার সাদৃশ্াপ্রত্যক্ষ হওয়ার পরে উক্ত সাদৃশ্য- 
প্রত্যক্ষরূপ-উদ্বোধকের দ্বারা পূর্বের শাব্দবোধজনিত অতিদেশবাক্যাণ- 
গোচর সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় অতিদেশবাক্যার্থের স্মৃতি হয়। এ 
স্মরণ হওয়ার পরে গবয়ো গবয়পদবাচযঃ, এই আকারের যে 
সঙ্গাসজিসম্বন্বের অর্থাৎ বাচ্যবাচকভাবের জ্ঞান হয় ইহাকে 
উপমিতি বলে । নৈয়ায়িকগণ অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণকে ব্যাপার, 
সাদৃশ্যদর্শনকে করণ এবং পদ্দবিশেষে পদার্থবিশেষের শক্তিগ্রহকেই 
উপমানপ্রমাণের ফল অর্থাৎ উপমিতি বলিয়া থাকেন। 
বৈশেষিকগণ উপমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তাহারা 


১৩৮ নব্যগ্থায়ে অন্থুমিতি 


অনুমানের দ্বারাই গবয়াদি পদের শক্তিপরিচ্ছেদ স্বীকার করিয়া 
থাকেন। তাহাদের মতে গবয়পদং সপ্রবৃত্তিনিমিত্তকং নাধুপদত্বাৎ 
_--এই অন্রমানে সামান্তঃ সপ্রবৃত্তিনিমিত্তকত্ব সাধ্য হইলেও 
লাঘব-জ্ঞানসহকারে গবয়ত্বপ্রবৃত্তিনিমিত্তকত্বরূপ-বিশেষধর্মপুরস্কারে 
গবয়ত্বপ্রবৃত্তিনিমিত্তকত্বের অন্কমিত্যাত্মক শক্তিপরিচ্ছেদ স্বীকার 
কর! হয়। মীমাংসকগণ উপমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও পদ- 
বাচ্যত্বরূপ শক্তিপবিচ্ছেদকে উপমাঁনে ফল বলিয়। স্বীকার করেন 
না। তাহারা গবয়াদিপিণ্ডে গোনাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ হওয়ার পরে 
“সা গৌরেততসদৃশী” অর্থাৎ 'পুর্বদৃষ্ট গরুটি দৃশ্যমান গবয়-সদৃশ' 
এইপ্রকার উপমান প্রমাণের ফল স্বীকার করেন । ফল যাহাই হউক 
স্মরণাত্মক-অতিদেশবাক্যার্থের জ্ঞান যে উপমিতির কারণ- ইহা 
উপমান-প্রামাণ্যবাদিগণ সফলেই স্বীকার করেন। উপনিতি 
এবং অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণ এতছুভয়ের কার্ষকারণভাব 
থাকার ফলে “বহিব্যাপ/ধুমবৎ্পর্তসদূশো  মহাননপদবাচ্য ১ 
এইরূপ অতিদেশবাকাজনিত শাব্ধবোধ হইতে উপজাতসংস্কার- 
সম্পনন পুরুষের কালান্তরে “ইদং বহিবাপ্যধূমবৎ্পর্বতসদৃশম্‌-- 
এইরূপ সাদৃশ্যজ্ঞানের দ্বারা উদ্বদ্ধ উক্ত-সংস্কারজনিত-অ তিদেশ- 
বাক্যার্থগোচর যে স্মরণ উৎপন্ন হয় তাহা ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্নপক্ষধর্মতাবগাহী 
হওয়ায় উক্ত স্মরণ হইতে উৎপন্ন “মহানসং মহানসপদবাচ্যমত এই- 
প্রকার উপমিতিতে অন্ুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্ত হইবে । উক্ত 
অভিব্যপ্তি বারণ করিবার জন্য পুবোক্ত অন্ুমিতিলক্ষণের 
অন্তর্গত প্রথম-জ্ঞানপদটিকে নিশ্য়-রূপে বিবক্ষা করিতে হইবে । 
ইহার ফলে ব্যাপ্ডিপ্রকারকপক্ষধর্মতা বগা হিনিশ্চয়ত্বা বচ্ছিম্রজনকতা- 
নিরূপিতজন্যতাব্জ জ্ঞানত্বই অন্থুমিতির লক্ষণ পর্যবসিত হইল । যদিও 
উপমিতির কারণ যে “বহ্ছিব্যাপ্যধূমবৎপবতসদূশো মহানসপদবাচ্যঃ' 
এইরূপ অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণ তাহা ব্যাণ্তিপ্রকারক- 
পক্ষধর্মতাবগাহী হইয়াছে তথাপি উত্ত অতিদেশবাক্যার্থজ্ঞানগত 


অন্ুমিতির লক্ষণ ১৩৯ 


যে উপমিতিকারণতা তাহা অতিদেশবাক্যার্থজ্ঞানত্ব-রূপেই কন্সিত 
হইয়াছে,নিশ্চয়ত্ব-রূপে নহে । অতএব ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহি- 
নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্জনকতাঘটিত যে অন্নুমিতির লক্ষণ তাহার পূর্বোক্ত 
উপমিতিতে অতিব্যাপ্তি হইবে না এবং পূর্বপ্রদশিত বিপরীতজ্ঞানোত্তর 
প্রত্যক্ষেও অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না। কারণ বিপরীত- 
জ্ঞানোত্তর বিশেষদর্শনের যে কারণতা৷ তাহ! বিপরীতজ্ঞানবিনোধিত্ব- 
রূপে স্বীকৃত হইয়াছে, নিশ্চয়ত্ব-রূপে নহে । এখন পুনরায় আশঙ্কা 
হইতে পারে যে, বহ্িব্যাপাধুমবত্ব-রূাপে পর্ব তসদৃশো 
মহানসপদবাচ্যঃ' . এইপ্রকারের  অতিদেশবাক্যার্থজ্ঞানসহকারে 
ব্যাপ্যবস্তা-রূপ সাদৃশ্যপ্রকারকধমিবিশেষ্যকসাদৃশ্যজ্ঞানকে করণ করিয়া 
যে উপমিতি হইবে সেই উপমিতিতে নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন-নকতাঘটিত 
যে অন্ুমিতির লক্ষণ তাহার অতিব্যাপ্তি হইবে । কারণ মহানসাদি- 
ধর্মযংশে উক্ত সাদৃশ্যজ্ঞানের কারণতা পক্ষধমিকব্যাপ্ত্য বচ্ছিন্পপ্রকার ক- 
নিশযত্বরূপেই কল্িত । স্ৃতরাং “মহানসং মহানসপদবাচ্যং এইপ্রকার 
ষে উত্ত-সাদৃশ্যজ্ঞানজনিত উপমিতি তাহাতে অতিব্যাপ্তি হইবে | ইহার 
উত্তরে বক্তব্য এই যে, তাদৃশসাদৃশ্যজ্ঞানজন্য উপমিতিতে অনুমিতি- 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য অন্ুমিতিলক্ষণে পক্ষধমিকব্যাধ্যব- 
চ্ছিন্নহেতুপ্রকারকনিশ্চয়ত্বপর্যাপ্তজনকতাবচ্ছেদকতা নিবেশ করিতে 
হইবে । ফলে প্রকৃতসাধ্যব্যাপ্ত্যবাচ্ছন্নহেতুবিষয়তানিরূপিত প্রকৃত- 
পক্ষবিষয়তাকনিশ্চয়ত্ব পর্যাপ্ত যে অবচ্ছেদকতা উক্ত অবচ্ছেদকতার 
নিরূপক যে জনকতা তন্নিরূপিতজগ্যতাবজজ্ঞানত্বই অন্ুমিতির লক্ষণ 
হইবে । পর্যাপ্তাবচ্ছেদকতাশব্দের অর্থ পর্যাপ্তি "সম্বন্ধে পুর্বোক্তনিশ্চয়ত্বে 
বর্তমান অবচ্ছেদকত । এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে 


১ন্যায়মতে সমবায়সহ্বদ্ধের মত পর্যাপ্তিকেও একটি সম্বন্ধ বলিয়৷ শ্বীকার 
করা হয়। দ্বিত্বাদিসংখ্য। যেরূপ সমবায়সম্বদ্ধে থাকে লেইরূপ পধাপ্তিসস্বন্ধেও 
থাকে । এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সমবারসন্বন্ধে যখন দ্বিত্বাদদি থাকে তখন 


১৪৪ নব্যগ্তায়ে অচগমিতি 


যে ব্যাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ন্িশ্চয়ত্ব পর্যস্ত যতগুলি পদার্থ- 
নিবিষ্ট হইয়াছে এ সকলপদার্থে অন্নুমিতি-জনকতাবচ্ছেদকতা পর্যাপ্ত 
রহিয়াছে । অতএব তাদৃশসমুদায়পর্যাপ্তাবচ্ছেদকতানিরূপককারণ- 
তাকে অন্তর্ভাব করিয়া অন্নুমিতিলক্ষণ বলিতে হইবে । উপমিতির 
স্থলে উপমিতিজনকতাবচ্ছেদকগর্ভে পর্তভেদ এবং ধর্মাংশে পৰতবৃত্তিত্ব 
অধিক নিবিষ্ট হইবে। কারণ তত্ভিন্নত্বে সতি তদ্‌্গতধর্মবত্বই 
সাদৃশ্য । উপমিতিজনকসাদৃশ্যজ্ঞান ব্যাপ্রিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হইলেও 
পবতবৃত্তিত্বাবগাহী এবং পর্বতভেদাবগাহী হওয়ায় অনুমিতিজনকতার 
অবচ্ছেদকতা যাদৃশসমুদায়ে পর্যাপ্ত উপমিতির জনকতাবচ্ছেদকত। 
ভাদৃশসমুদায়ে পর্যাপ্ত নহে। সুতরাং উপমিতিতে প্রকৃতসাধ্যব্যাপ্ত্য- 
বচ্ছিন্নহেতুবিষরতানিরূপিত প্রকৃতপক্ষবিষয়তাক তাদৃশনিশ্চয়ত্ব- 
পর্যাপ্তাবচ্ছেদকতা নিরূপকজন্যতাঘটিত অন্নুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি 
হইবে না। 

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, “অয়মতিদীর্ঘগ্রীবশ্চপলতরৌট্টঃ 
কঠোরকণ্টকাণী করভপদবাচ্যঃ-_এই প্রকার অতিদেশবাক্যশ্রবণের 
পরে কোনও এক সময়ে “অতিদীর্ঘগ্রীবাদিমত্বরূপবৈধর্স্যপ্রকারক- 
পশ্বন্তরবৈধর্স্যবানয়ম*-এই আকারের বৈধর্ম্যজ্ঞানবশতঃ পূর্বোক্ত 
অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণদ্বারা যেরূপ “অয়ং করভপদবাচ্য? এই 


দ্বত্বাদির পর্যাপ্তি সশ্বদ্ধ স্বীকার করার প্রয়োজন কেন % ইহার উত্তরে বক্তব্য, 
ঘটপট-উভয়ে সমবায়-সম্বদ্ধে দ্বিস্ব থাকিলেও দ্বিত্ববান্‌ ঘটঃ, দ্বিত্ববান্‌ পট£. এই 
প্রকার সমবায়সম্বন্ধে দ্বিত্বগপ্রকারকঘটাদিবিশেষ্যকের প্রতীতি হইয়া থাকে। 
কিন্ত ঘটপটো দ্বৌ এইরূপ প্রতীতিতিন্ন 'অয়ং দৌ" অথবা দৃদ্বী ঘট:' এই 
প্রকারের প্রতীতি হয় না। কিন্তু ইমৌ ত্বৌ, ঘটে ছে এই প্রকার প্রতীতি 
হয়। সুতরাং ইমে৷ তব, দ্বিত্ববাঁন্‌ ঘটঃ এইব্ধপ ৰিলক্ষণ প্রতীতির জন্য “ইমে 
ছৌ”_-ইত্যাদিস্থলে দ্বিত্বাদির একটি ন্রভব্সিদ্ধ পর্যাপ্তিবূপ সমবায়াদিবিলক্ষণ 
সন্বন্ধ স্বীকার ক.রতে হইবে । 


অন্ুমিতির লক্ষণ ১৪১ 


প্রকার উপমিতি হইয়া থাকে সেইরূপ পশুত্বব্যাপ্যসাস্াবান, 
গোপদবাচ্যঃ এইরাপ অতিদেশবাক্যশ্রবণের পর কালাস্তরে 
পশু ত্বব্যাপ্যসাক্নাবত্বরূপ পশ্বস্তরবৈধর্ম্যপ্রকারকপশুত্ববাপ্যসাক্সাবা- 
নয়ম্‌* এই আকারের বৈধম্যজ্ঞান হওয়ার পরে “পশুত্বব্যাপ্যসাম্মাবান্‌ 
গোপদবাচ্যঃ এইরূপ অতিদেশবাক্যার্থের স্মৃতি-রূপ ব্যাপার হইতে 
“অয়ং গোপদবাচ্যঃ এইরূপ উপমিতি হইয়া থাকে। উক্ত 
উপমিতিতে অন্ুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে । ব্যাপ্তিবিশিষ্ট- 
বৈশিষ্ট্যাবগাহিতাদৃশনিশ্য়ত্বে অন্ুমিতিজনকতাবচ্ছেদকতা যেভাবে 
পর্যাপ্ত সেইভাবে উক্ত বৈধর্মজ্ঞানজন্য যে উপমিতি হইবে এ উপমিতির 
জনকতাবচ্ছেদকতাও ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈ শিষ্ট্যবগাহিনিশ্য়ত্বে পর্যাপ্ত । 
কারণ বৈধর্ম্যজ্ঞানকে করণ করিয়া যেখানে উপমিতি হয় সেখানে 
পশুত্বসাধ্যকসাস্সাবত্বহেতৃক অন্থুমিতির জনক পরামর্শ যেরূপ সাধ্য- 
নিরূপিতব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহী হইয়। থাকে সেইরূপ উক্ত 
বৈধর্ম্যোপমিতির করণ যে বৈধর্ম্যজ্ঞান তাহাও পশুত্বনিরূপিতব্যাপ্তি- 
প্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহী হওয়ায় পশুত্বসাধ্যকসাত্মা বত্বহেতুকঅন্্মিতি- 
নিষ্টজন্যতানিরূপিতজনকতাবচ্ছেদকতা যাদৃশধর্মে পর্যাপ্ত উক্ত 
বৈধর্মোপমিতিনিষ্উজন্যতানিরূপিতজনকতাবচ্ছেদকতাও ঠিক তাদৃশ- 
ধর্মে পর্যাপ্ত হওয়ায় তাদৃশনিশ্চয়ত্বপর্যাপ্তাবচ্ছেদকতাকজনকতাঘটিত 
অন্নুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি অবশ্যান্তাবী । এই বেধর্ম্যজ্ঞানজনিত 
উপমিতিতে অন্থমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি পরিহার করিবার উপায় 
কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য, উক্তঅতিব্যাপ্তিপরিহারের 
উপায়ান্তর না থাকায় অন্ুমিতিলক্ষণের অন্তর্গত চরমজ্ঞানে 
“উপমিতিভিন্নত্ব' বিশেষণ দিতে হইবে । এই বিশেষণ নিবেশের ফলে 
ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্নহেতুবিষয়তানি রূপিতপ্রকৃত-পক্ষবিষয়তাকনিশ্চয়ত্বপর্ধাপ্তাব- 
চ্ছেদকতাকজনকতানিরূপিতজন্যতাবগ্্পমিত্যন্তজ্ঞানত্ই অনুমিতির 
লক্ষণ হইবে । অতএব সাদৃশ্যজ্ঞানস্থলীয় বা বৈধর্ম্যজ্ঞানস্থলীয় 
কোনও উপমিতিতেই অন্ুুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে ন1। 


১৪২ নব্যন্তায়ে অঙ্গমিতি 


পূর্বোক্ত নিবেশের ফলে উপমিতিতে অতিব্যাপ্তিবারণ হইলেও 
উপনয়বাক্যার্থবোধ হইতে উৎপন্ন যে ন্যায়জনিতমহাবাক্যার্থ গোচর 
শীব্দবোধ তাহাতে অন্নুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে । 


আমরা জানি ফেগআকাজ্ফাদি জ্ঞান হইতে একপদার্থে অপরপদার্থের 
সংসর্কে বিষয় করিয়া যে জ্ঞানবিশেষ উৎপন্ন হয় তাহাকে শব্দবোধ 
ব! বাক্যার্বোধ বলে। সাকাজ্ষপদসমূহকে 
বাক্য বলে! শত্তি এবং লক্ষণাকে ন্যায়মতে 
বৃত্তি বলা হয়। যে বর্ণসমূহে পূবোক্ত বৃত্তিঘধয়ের 
যে কোন একটি বৃত্তি বিগ্যমান থাকে তাহাকে পদ বলা হয়। 
হ।য়মতে ঘটমানয় ইত্যাদিস্থলে “ঘটম্* এইরূপ দ্বিতীয়া-বিভভ্তস্ত 
পটপদ এবং হি ( লোট্র ) বিভক্ত্যন্ত “আনয়” পদটিকেও বাক্য বলিয়া 
স্বীকার করা হয় । ঘটপদের যেরূপ কন্ধুগ্রীবাদিমৎ বস্তরূপ অর্থে বৃত্তি 
বহিয়াছে “অম্* পদেরও সেইরূপ কর্মত্বরূপ অর্থে বৃত্তি থাকায় “অমে"র 
প্রকৃতি যেরূপ পদ সেরূপ অম্-বিভক্তিও পদরূপে গণ্য হইয়া থাকে । 
“আনয়'স্থলে আঙপূর্বক নীধাতু যেমন একটি পদ, লোট হি-প্রত্যয়ও 
সেইরূপ একটি পদ। স্ৃতরাং ঘটম্‌ এবং আনয় এই ছুইটির 
প্রত্যেকটিই সাকাজ্জপদ-সমুহ হওয়ায় নৈয়াধ়িকমতে বাক্য বলিয়া 
স্বীকৃত হয়। সমূহপদটিও এখানে অনেকার্থক বুঝিতে হইবে । ফলে 
সাকাতক্ অনেক পদকেই বাক্য বলা হয়। এইরূপ সাকাতক্রবুপদ- 
সন্লিত বাক্যকে মহাবাক্য বলা হয়। উদাহরণন্বরূপে আমরা 
বলিতে পারি যে, ত্বং ঘটমানয় এই বাক্যকে মহাবাক্য বলা যাইতে 
পারে। উক্ত বাক্য হইতে ঘটনিষ্ঠকর্মতানিরূপক-আনয়নান্ুকুল - 
কৃতিমাংস্্ম এইরূপ যে শাব্দবোধ হয় তাহাকে মহাবাক্যার্থবোধ 
বলা হয়। উক্ত মহাবাক্যার্থ বোধের প্রতি অবাস্তর বাক্যার্বোধের 
কারণতা স্বীকৃত হইয়া থাকে । পরার্থান্ুমানে ও একবাক্যতাপন্ন 
প্রতিজ্ঞাদিনিগমনান্ত পাঁচটি বাক্যের দ্বারা একটি মহাবাক্যার্থের বোধ 
হইয়া থাকে । উক্ত মহাবাক্যার্থের বোধটি জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষ-রূপে 


শাকফবোদসে অতিব্যাপ্তি- 
শহ| 





অন্ুমিতির লক্ষণ ১৪৩ 


মনের সহকারী হইয়া ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী অলৌকিক 
মানসপরামর্শ উৎপন্ন করে। উক্ত পরামর্শের অনস্তর যে অন্ুগিতি 
হয় তাহাকে পরার্থান্থমিতি বলে । পরার্থান্বমানে সাকাজ্্ প্রতিজ্ঞ! দি 
পঁঁচটি অবয়ব সাধক হইয়া থাকে । এইজন্য চিস্তামণিকার অবয়ব- 
গ্রন্থের প্রারস্তে পরার্থীহ্বমানকে ন্যায়সাধ্য ১ বলিয়াছেন । 
উচিতান্থুপুবাকি-প্রতিজ্ঞাদিবাক্যের সমষ্টিকে ন্যায় বলে। উক্ত 
সমুদায়ের একদেশ এক একটি বাক্যকে অর্থাৎ ম্যায়ের অভ্র্গত 
প্রতিটি বাক্যকে অবয়ব বলা হয়। উক্ত বাক্যসমুদায়ের অন্তর্গত 
প্রথমটি প্রতিজ্ঞা, দ্বিতীয়টি হেতু, তৃতীয়টিউদাহরণ, চতুর্থটি উপশয় 
এবং পঞ্চমটি নিগমন ! উক্ত মহাবাক্যার্বোধের প্রতি অবান্তর- 
বাক্যার্বোধ রূপে  প্রতিজ্ঞাবাক্যার্বোধ,  হেতুবাক্যার্থবোধ, 
উদাহরণবাক্যার্থবোধ এবং নিগমনবাক্যার্বোধ কারণ । স্বৃুতরাং 
হ্যায়জন্যমহাবাক্যার্থবোধের প্রতি অবান্তরবাক্যার্থ-রূপে উপনয়- 
বাক্য।র্থের বোধও অবশ্যই কারণ হইবে । ইহার ফলে ন্যায়বাক্যগুন্থা 
মহাবাক্যার্থবোধে অহমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্ত হইবে । কারণ 
“বহ্ছিব্যাপ্যধুমবানয়ম্, এই উপনয়বাক্যজন্য ঘে শাব্ববোধ হইবে তাহা 
পরামর্শের অনুরূপ অর্থাৎ পরামশ যেরূপ প্রকৃতসাধ্যব্যাপ্য বত্তবাঁ- 
বগাহী হয় সেরূপ উক্ত উপনয়বাক্যজন্যবাক্যার্থবোধও প্রকৃতপক্ষে 
প্রকৃতসাধ্য-ব্যাপ্যবত্বাবগাহী হইয়া থাকে । এইজন্য ব্যাপ্ত্যবচি নন- 
হেতুপ্রকারক-পক্ষবিশেষ্যকনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নজনকতাঘটিত অন্ুমিতির 
লক্ষণ পুর্বোক্ত ন্যায়জন্যমহাবাক্যার্থবোধে সমস্বয় হওয়ায় অতিব্যাপ্তি 
হইবে । 








শিস সি পম পা 


১অবয়ব প্রকরণম্‌, অন্থমানগাদাধরী পৃঃ ১৪৬০ 





১০০০৩ 


১ম বাক্য প্রতিজ্ঞা পর্বতে বহ্ছিমান্‌। 


২য় বাক্য হেতু ধূমাৎ। 
৩য় বাক্য উদাহরণ যোযে ধুমবান্‌ সস বহ্িমান্‌ যথা মহানসমূ। 
৪র্থ বাক্য উপনয় বহ্থিব্যাপ্যধূমবাংশ্চাদম্‌। 


ম বাক্য  নিগমন তণ্মাদ্বহ্িমানয়ম্‌। 


১৪৪ নব্যন্তায়ে অন্কুমিতি 


এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, প্রতিজ্ঞাবাক্য এবং হেতু- 
বাক্যের, উপনয়বাক্য এবং নিগমনবাক্যের একবাক্যতা থাকার 
ফলে উক্ত ছইটি বাক্যের অর্থ মিলিত হইয়া বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি- 
বোধ উৎপন্ন হইলেও উদাহরণবাক্যে একবাক্যতা ন! থাকায় 
উহাহরণবাক্যজন্য একটি বিশিষ্টার্বোধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। 
সৃতরাং “যো যো ধুমবান্‌* ইত্যাদি উদাহরণবাক্য হইতে “ধুমবান্‌ 
পুমব্যাপকবহ্িমাম্‌ মহানসং ধূমবদূ ধূমধ্যাপকবহিমচ্চ' এই প্রকার 
সমূহালম্বনশাব্ববোধই হইয়! থাকে, বিশিষ্ট বোধ হয় না। সুতরাং 
উদাহরণ-বাক্যকে লইয়া প্রতিজ্ঞাদিনিগমনাস্ত পাঁচটি বাক্য হইতে 
মহাবাক্যার্থবোধ পারে না» কিন্ত সমুহালম্বনবোধই হইবে_ ইহাই 
দীধিতিকারের অভিপ্রেত । এখন জিজ্ঞান্ত এই ঘে প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চবাক্য 
জন্য মহাবাক্যার্থবোধ না হওয়ায় দীধিতিকারের মতে উপনয়ার্থ-জ্ঞান- 
জন্যন্ায়ার্থঙ্ঞানে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনাও থাকিতে পারে না। এই 
আকাঙ্ার উত্তরে বক্তব্য এই ষে প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চবাক্যজন্য মহাবাক্যার্থ 
বোধ দীধিতিকারের স্বীকৃত না হইলেও উপনয় এবং নিগমন-বা ক্যজন্য 
বহ্ছিব্যাপ্যধূমবান্‌ অয়মূ ধুনজ্ঞানজ্ঞাপ্যবহ্িমান্, এই. আকারের 
মহাবাক্যার্থবোধে অতিব্যাপ্তি দীধিতিকারের অভিপ্রেত। কারণ 
এ মহাবাক্যার্থবোধের প্রতি উপনয়বাক্যজন্ অবান্তর বাক্যার্থবোধ 
কারণ। ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাবোধকবাক্যকে উপনয়বাক্য বলে। 
সুতরাং উপনয়বাক্যজন্য যে বোধ হইবে তাহ] ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতা- 
বিষয়ক হওয়ায় উপনয়বাক্যার্থজ্ঞানজন্যউপনয়বাক্য-সহকুৃতশিগমন- 
বাক্যজনিতমহাবাক্যার্থবোধে অন্নুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি। এখানে 
অশঙ্কা হইতে পারে ষে “বহ্িব্যাপ্যধূমবাংশ্চায়ম্* এইপ্রকার উপনয়- 
বাক্যজন্যবোধে বহ্িব্যাপ্যবিশিষ্টের অভেদসম্বদ্ধে ধ্মীতে (অয়ং- 
পদার্থে) অন্বয় হইয়া থাকে । কারণ নিপাতারিক্তনামার্থদ্বয়ের 
অভেদান্তসম্বন্ধে (ভেদসম্বন্ধে ) অন্ব বুযুৎপত্তি সিদ্ধ নহে। অথচ 
বহিব্যাপ্যধূমবান এই পরামর্শে খ্]াপ্যতান অবচ্ছেদক যে 
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ংযোগ সম্বন্ধ উক্ত সংযোগ স্বদ্ধে পর্বতাংশে বহিনব্যাপ্যধুম প্রকার 
হইয়া থাকে । সুতরাং লক্ষণের অন্তর্গত প্রথম জ্ঞাদাস্ত-ভাগের দ্বারা 
উপনয়বাক্যার্থবোধটি সংগৃহীতহইতে পারে না | ফলে উপনয়বাক্যার্থ- 
জ্ঞানজন্য পূর্বোক্ত স্ায়ার্থজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হইতে পারে না। এই 
আশঙ্কাও ঠিক নহে । কারণ যেখানে পক্ষাংশে সংযোগাদি-সম্বন্ধে 
ব্যাপ্যপ্রকারকজ্ঞান লক্ষণান্তর্গত হয় সেখানে উপনয়বাক্যার্থজ্ঞান- 
জন্য-গ্ায়ার্থজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি না হইলেও যেখানে তাদাত্সাসন্বন্ধে 
ধূমবকে হেতু করা হইবে সেখানে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বহ্িব্যাপ্য- 
প্রকারক-পক্ষধমিকজ্ঞান লক্ষণের অন্তর্গত হওয়ায় “স চায়ম্‌” এইরূপ 
উপনয়ব্যাক্যাথজ্ঞানজন্য মহাবাক্যার্বোধে অতিবাপ্তি হুইবে। 
কারণ “স চায়ম্* এখানে তৎ-পদের দ্বারা বহ্িব্যাপ্তিবিশিষ্টধূমবতের 
উপস্থিতি হইবে । উপনয়বাক্য হইতে বহ্িব্যাপ্যখুমবত্বাবচ্ছিম্নাভেদ- 
ংসর্গাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতধমিবিশেষ্যতাক বোধ হইবে । এই 
বোধে হেত্বংশে ব্যাপ্তি এবং পক্ষাংশে হেতু প্রকার হওয়ায় তাদৃশ 
উপনয়বাক্যার্থ ধোধ লক্ষণের অন্তর্গত প্রথমজ্জানাস্ত-ভাগের দ্বারা 
গৃহীত হইতে পারিবে । স্ৃতরাং পূর্বোক্তরীতিতে উপনয়বাক্যার্থজ্ঞান 
জন্যন্ায়ার্থ-জ্ঞানে অন্থুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি সম্ভবপর হইবে ! 
এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, স্বয়ং মণিকারও 'দণ্ডীকুগুলী- 
বাসন্বীচৈত্রঃ ইত্যাদিস্থলে দগুপ্রভৃতিবিশেষণের দ্বারা বিশেষিত 
চৈত্রা্দির জ্ঞান না থাকিলেও সমূহালম্বন তাবৎপদার্থবিষয়ক উপস্থিতি 
হইতে দণ্ডাদবিশেষিত চেত্রাদিরূপ মহাবাক্যার্থের জ্ঞান স্বীকার 
করিয়াছেন ! অতএব অবাস্তরবাক্যার্থের অন্তর্গত তত্তৎপনার্ধের 
উপস্থিতি হইতেই যখন শব্দবোধ হইতে পারে তখন মহাবাক্যার্থ- 
বোধের প্রতি অবান্তরবাক্যার্বোধের কারণতা স্বীকার কর! 
'নিম্প্রয়োজন । মহাবাক্যার্থবোধের প্রতি অবাস্তরবাক্যার্বোধ কারণ 
না হওয়ায় পুর্বোক্তন্যায়ার্থজ্ঞানরূপ যে মহাবাক্যার্বোধ তাহাতে 
'আন্থুমিতিলক্ষণের অতিব্য।/প্তিও হইতে পারে না। এই আশঙ্কার 
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উত্তরে পূর্বপক্ষবাদিগণের বক্তব্য এই যে, যেখানে একটি ধর্মীতে যুগপৎ 
নানাবিশেষণের অন্বয়বোধ হয় সেখানে সকলবিশেষণের তুল্যরূপে 
ভান হইয়া শাব্ববোধ হইয়া থাকে । সুতরাং দদণ্তীকুগুলীবা সন্ধী চৈত্রঃ” 
ইত্যাদিস্থলে সমূহালম্বন-শাব্ঘবোধে বিশেষণবিশিষ্টবিশেষ্ের অথবা 
বিশেষণান্তরবিশিষ্টবিশেষণের উপস্থিতির অপেক্ষা থাকে না। কিন্তু 
যেখানে একবিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্তে বিশেষণাস্তরের বৈশিষ্ট্য অথবা 
যেখানে বিশেষ্যে বিশেষণান্তরবিশিষ্টবিশেষণের বৈশিষ্ট্য অবগাহন 
করিয়া শাব্বোধ হয় সেই শাববোধ বিশিষ্টবিষয়ক-অবাস্তর- 
বাক্যার্থবোধ হইতেই হইবে । দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে বহিব্যাপ্য- 
ধুমঃ পরতে এখানে বিশেষণাস্তর (ব্যাপ্তি) বিশিষ্ট ঘে ধূমরূপ বিশেষ্য 
তাহাতে বিশেষণান্তর যে পর্বতবৃত্তিত্ব তাহাকে এবং বহ্িব্যাপ্যধূমবান্‌ 
পর্বতঃ ইত্যাদিস্থলে পর্বতরূপবিশেষ্তে ব্যাপ্তিরূপ বিশেষণান্তরবি শিষ্ট- 
ধূমর্ূপ যে বিশেষণ তাহাকে বিষয় করিয়া মহাবাক্যার্থের 
বোধ হয়। 

আরও বক্তব্য এই ষে, ইষ্টবিশেষ্যকোপায়সাধ্যতাজ্ঞানের প্রবর্তকত্ব 
যাহার! স্বীকার করেন তাহার] “অশ্বমেধেন ঘজেত' ইত্যাদিবিধিবাক্য 
হইতে সমূহলঘ্বন-বিলক্ষণ “কৃতিসাধ্যযাগসাধ্যমিষ্টম--এই আকারের 
বিশিষ্টযাগ-বিশেষণক ইষ্টবিশেষ্যক বিধিবাক্যাখবোধ স্বীকার করেন। 
তাদৃশবোধটি মহাবাক্যার্থবোধ হওয়ায় তাহার কারণরাপে “কৃতিসাধ্যে 
যাগঃ এই প্রকারের অবাস্তরবাক্যার্থঙান কর্সিত হইলে গৌরব হয় 
বলিয়া তত্বচিন্তামণিকার উপায় অর্থাৎ যাগবিশেষ্যক-ইষ্ট-( ফল ) 
সাধনতা-প্রকারক জ্ঞানের প্রবর্তকত্ব স্বীকার করেন । এইজন্য 
বিধিবাদগ্রন্থে “যাগঃ কৃতিসাধ্য হষ্টসাধনম্--এই আকারের 
কৃতিসাধ্যত্ব এবং ইঞ্টসাধণত্বরূপ ছুইটি বিশেষণকে প্রকার করিয়া 
একত্র ছ্বয়ম্‌ এই রীতিতে যাগবিশেষ্যক শাব্দবোধ স্বীকৃত হইয়াছে। 
সুতরাং উক্তস্থলে অবাস্তরবাক্যার্থজ্ঞানের কারণত্ব কল্পিত না হওয়ায় 
লাঘব প্রদশিত হয়। অতএব উক্ত আলোচনা হইতে আমরা এই 
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সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে মহাবাক্যার্থবোধের প্রতি 
অবাস্তরবাক্যাবোধের কারণত। চিস্তামণিকারও স্বীকার করেন । 

যদি অবাস্তরবাক্যার্থবোধরূপ বিশিষ্টবিষয়ক উপস্থিতিকে তাদৃশ 
অন্বয়বোধের কারণ বলিয়া স্বীকার করা ন৷ হয় তাহ! হইলে বিশেষ্যের 
উপস্থিতি এবং বিশেষণের উপস্থিতি এই উভয়কে শাব্দসামস্রীর 
অন্তর্গত করিলে গৌরব হইবে । অতএব শাব্দসামঞ্রীর প্রতিবন্ধকতাতে 
লাঘবের জন্যও মহাবাক্যার্বোধের প্রতি অবাস্তর বাক্যার্থজ্ঞানের 
কারণতা স্বীকার করিতে হইবে । ম্তরাং উপনয়বাক্য প্রতিপাদ্য 
তাদৃশহেতৃবিশিষ্টপক্ষবিশেষ্যক-ইতরবাক্যার্থপ্রকারক অন্বয়বোধে অন্ধু- 
মিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি অনিবার্ধ 

“তৃষ্যতু ছুর্জন2 এই ন্যায়ে যদি মহাবাক্যার্থবোধের প্রতি 
অবাস্তরবাক্যার্থ বোধের কারণতা স্বীকার কর! না হয়, তাহ! হইলেও 
বহ্িব্যাপাধুমবৎ পর্বতকে বুদ্ধিস্থ করিয়া “তং পশ্য*৯ এইব্ূুপ তৎ- 
পদঘটিত বাক্যার্থবোধের প্রতি তৎ-পদজন্য বহ্িনব্যাপ্যধূমবৎপর্বতের 
উপাস্থতি কারণ হওয়ায় তৎপদাধীন ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবিষয়ক 
উপস্থিতিজন্য শাব্দবোধে এবং “ঘটপদং বহিব্যাপ্যধূমব পর্বত- 
বিষরতাকবোধং জনয়তু এই প্রকারের আধুনিকসঙ্ষেতিত ঘটপদের 
দ্বারা বহ্ছিব্যাপ্যধূমব্পর্বতের উপস্থিতি হইতে যে শাব্দবোধ উৎপন্ন 
হয় তাহ। ব্যাপ্তপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহিজ্ঞানজন্য হওয়ায় উত্ত 
শাব্ধবোধে অন্রুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, তৎ-পদঘটিতবাক্যজন্য শাব্মবোধেই 
বা অতিব্যাপ্ত কিরূপে সম্ভবপর হইবে? কারণ বন্ৃ-বুদ্ধি-বিষয়তা- 
বচ্ছেদকধর্মীবচ্ছিন্নে তৎ-পদের শক্তি স্বীকার করা হয়। যেরূপে ষে 
পদার্থে শক্তিগ্রহ হইবে ঠিক সেইরূপে পদজন্যোপস্থিতপদার্থের 
অন্যপদার্থে অন্বযবোধ হইয়া থাকে । সুতরাং তৎ-পদ হইতে 


১বহ্িব্যাপাধুমবৎ পর্বতবিবয়কচক্ষুসন্রিকর্ষজন্লৌকিকপ্রত্যক্ষবান্‌ (তম) 
এই আকারের শাব্বোধ হয়। 


১৪৮ নব্যন্তায়ে অন্গুমিতি 


ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুমৎপক্ষের উপস্থিতি হইলেও সাধ্যব্যাপ্যহেতুমৎ- 
পক্ষতাবচ্ছেদকধর্মপুরস্কারে উপস্থিতি হইবে না। কিন্তু স্ববত্ত- 
বুদ্ধিবিষয়তাবচ্ছেদকত্বরূপে ভাসমান তাদৃশপক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিমের 
উপস্থিতি হইবে । স্ৃতরাং লক্ষণান্তর্গত প্রথমজ্ঞানপদের দ্বারা তৎ- 
পদজন্যোপস্থিতি সংগ্রহ করা যাইবে না। কারণ তৎ-পদাধীন 
উপস্থিতিতে বহ্নিব্যাপ্যধুসবৎপর্বতের যে ভান হইয়াছে তাহা বুদ্ধি- 
বিষয়তাবচ্ছেদ কত্বরূপে ভাসমান তাদৃশপর্তত্বূপে বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎ 
পর্বতকে বিষয় করিয়াই হইয়াছে । তৎপদ হইতে যে উপস্থিতি হয় 
তদ্গতজনকতা ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্ব পুরস্কারে কল্পিত 
নহে কিন্তু বুদ্ধিবিষয়তাবচ্ছেদকত্বঘটিতধর্মীবচ্ছিন্ননিশ্চয়ত্বপুরক্কারে 
কল্পিত। অতএব “তং পশ্য” ইত্যাদিস্থলে তৎ-পদাধীন-উপস্থিতি- 
প্রযুক্ত-শাবক্বোধে অন্ুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। ইহার 
উত্তরে বক্তব্য এই যে, বক্তৃবুদ্ধিবিষয়তাবচ্ছেদকধর্মীবচ্ছিন্নে তত্পদের 
যে শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে, উক্ত বক্ৃবুদ্ধিবিষয়তাবচ্ছেদকত্ব তাদৃশ- 
পর্বতত্বাগ্তংশে বিশেষণ নহে, পরস্ত উপলক্ষণ । উপলক্ষণীভুতধর্মপ্রকারে 
শক্য বা শক্যতাবচ্ছেদকের উপস্থিতি বা শাব্দববোধ হয় না। সুতরাং 
ততপদজন্য যে উপস্থিতি তাহা বহ্ছিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতত্বরূপেই পর্বত- 
বিষয়ক হইবে, বুদ্ধিবিষয়তাবচ্ছেকত্বোপরাগে তাদৃশপবতত্বাবগাহী 
হইবে না। অতএব “বহ্িনব্যাপ্যধূমবান্‌ পরত এই আকারের যে 
উপস্থিতি তাহ পরামর্শীনুরূপ হওয়ায় “তং পু) ইত্য।দিস্থলীয় শাব্দ- 
বোধে সাধ্যব্যাপ্ত্য বচ্ছিন্নহেতুপ্রকারক নিশ্চয়ত্বমাত্রা বচ্ছিন্নজনকতা- 
ঘটিত অন্ুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। 
উপনয়ার্থজ্ঞানজন্তন্ায়ার্থবোধে, এবং তশ্পপাধীন অথবা আধুনিক- 
শাববোধে জঙ্কেতিতঘটাদিপদাধীনবাক্যার্থবোধে যে অতি- 
অতিব্যাপ্তি ব্যান্তির শঙ্কা করা হুইয়াছে তাহা ঠিক নহে । কারণ 
পরিহার  মহাবাক্যার্বোধের জনক উপনয়বাক্যার্থবোধনি্ 
যে জনকতা, তৎপদঘটিতবাক্যার্থবোধ্নিষ্ঠজস্যতানিরূপিততৎপদা- 


অনুমিতির লক্ষণ ১৪৯ 


ধীনউপস্থিতিনিষ্ঠ যে জনকতা এবং বহ্ছিব্যাপ্যধূমবৎ পর্ধতে আধুনিক- 
সঙ্কেতিতঘটা দিপদাধীনউপস্থিতিনিষ্ঠ যে জনকতা--এঁ সকলজনকতা- 
বচ্ছেদক গর্ভে পদজন্থত্ব প্রবিষ্ট হইবে । ফলে উপনয়বাক্যার্থবোধনিষ্ঠ 
যে ন্যায়ার্বোধের জনকতা অথবা পুর্বোক্তোপস্থিতিদ্বয়নিষ্ঠ যে 
বাক্যার্থবোধের জনকতা-__এঁ সকল জনকতা পদজন্যত্বঘটিতধর্মাবচ্ছিন্ন 
হইবে । সুতরাং ব্যাপ্তিবিশিইউবৈশিষ্টযাবগা হিনিশ্চয়ত্্পর্ধাপ্তাবচ্ছেদ কতা- 
নিরূপক থে অন্ুমিতিজনকতা তন্নিরূপিতসন্ত্ব পূব প্রদশিত কোন 
বাক্যার্বোধে না থাকায় অন্ুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা 
রহিল না। 

আরও বক্তব্য এই যে, মহাবাক্যার্থবোধে অবাস্তরবাক্যার্থ বোধের 
যে কারণতা তাহা অবান্তরবাক্যার্থবোধত্বপুরস্কারেই কল্পিত; কিন্তু 
অনুমিতির কারণতা ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি নিশ্যয়ত্বপুরস্কীরেই 
কল্পিত হইয়াছে । সুতরাং উপনয়বাক্যার্থবোধনিষ্ঠ যে জনকতা তাহা 
নিশ্য়ত্বপুরস্কারে কল্পিত না হওয়ায় উপনয়বাক্যার্থজ্ঞানজনিতমহা- 
বাক্যার্থবোধে অতিব্যাপ্তি হইবে না। 

এখন শঙ্কা হইতে পারে যে অবাস্তরবাক্যার্থবোধের জনকতা 
কেন নিশ্যয়ত্বপুরস্কারে কল্পিত নহে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
“পরোক্ষজ্ঞানমসন্ধিগ্ধমনাহার্ধম” এই নিয়ম অনুসারে সংশয়াকারশাব্- 
বোধের সম্ভাবনা না থাকায় সংশগান্যজ্ঞানত্বরাপনিশ্চয়ত্বপুরস্কারে 
অবাস্তরবাক্যার্থবোধীয় কারণতা কল্পনা করিলে সংশয় ন্যজ্ঞানত্বরূপ 
নিশ্চয়ত্বটি অব্যাবর্তক হয়। ম্ৃৃতরাং শাব্দত্বপুরস্কারেই অবাস্তর- 
বাক্যার্থবোধীয় কারণতা কল্পনা করিতে হইবে । এই অভিপ্রায়েই 
দীধিতিগ্রন্থে বলা হইয়াছে_-“তজ্রাতিরিক্তস্য পদজন্ত্বস্য কারণতা- 
বচ্ছেদকেহন্থ প্রবেশানিশ্চয়ত্বস্যাপ্রবেশাচ্চ' । 

পুর্বোক্তপ্রকারে তাদৃশনিশ্চয়ত্বমাত্রাবচ্ছিন্জনকতা  নিবেশ 
করিলে উপনর্লার্থজ্ঞানজন্ন্ায়ার্থ-জ্ঞানে বা তদাদিপদঘটিতবাক্য- 


১. দীধিঞিঃ অন্থমানগাদাধরী পৃঃ ১১৪ 


১৪৩ নব্যন্তায়ে অস্কমিতি 


জন্যশাব্দবোধে অতিব্যাপ্তি বারণ হইলেও “বহ্িব্যাপ্যধূমবৎপর্বতবান্‌ 
দেশঃ, এইরূপ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিশাববোধে এবং তাদৃশ প্রত্যক্ষে 
অন্নুমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি১ হইবে। কারণ উক্ত বিশিষ্টবৈ শিষ্ট্যা- 
বিশিষই্বৈশিষ্টযাবং বগাহিজ্ঞানের প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারক- 
গাঞিজ্ঞানে বিশেষণবিশেষ্যকজ্ঞান জনক হর বলিয়া এ জনকতা। 
অতিব্যাপ্ডি শঙ্কা বহ্িব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্ধধুমপ্রকারক পর্বতত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যক- 
নিশ্যয়ত্বাবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে । 
এখন আমাদিগকে বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞানজনিতবিশিষ্ট- 
বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানের স্বরূপ কফি তাহাই আলোচনা করিতে হইবে। 
কেহ কেহ বলেন “রক্তদণ্ডবান্‌ পুরুষ একটি বিশিষ্টবৈশি্ট্যাবগাহি- 
গান; কারণ এই জ্ঞানে দণ্ডাংশে রক্তত্ব বিশেষণ, এবং পুরুষাংশে 
সংযোগসম্ন্ধে রভদণ্ড বিশেষণ । যে জ্ঞানে মুখ্যবিশেষ্য/ংশে কোন 
একটি বিশিষ্ট পদার্থ প্রকার হয় সেই জ্ঞান বিশিষ্টপ্রতিযোগিক- 
ংসর্গকে বিষয় করিয়া হয় বলিয়া বিশিইবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান হইয়। 
থাকে । এখানে বিশিইবৈশিষ্ট্যশব্দের দ্বারা বিশিষ্টগ্রতিযোগিক- 
সম্বন্ধকেই বুঝায়, অন্ত কিছু নহে । বিশিষ্টপ্রতিযোগিকসশ্বন্ধ( বগাহি- 
জ্ঞনত্বই বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞানের জন্যতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট- 


১ এখন প্রশ্ন হইতে পারে বিশিষ্ট বৈশিষই্টটাবগা হজ্ঞান্মাত্রে আতব্যাঞ্চি ন। 
বলিয়। শাবকবোধে এবং জত্যক্ষমাত্রে অভিখ্যাপ্ত বলা ভভল কেন? শাব্দবোধ 
এবং প্রত্যক্ষ যেন্ধণ বিশিষ্টবৈশষ্যানগাহী হয় সইক্সশ উপামতি এবং 
স্মৃতও বিশইনোশিষ্্যাবগাহী হওয়ার সেখানে অতিব্যাপ্তি হহবে নাকেন? 
এই প্রশ্ের উত্তরে বলিতে হইবে, বিশেষণতাবচ্ছেদক শ্রকারকজ্ঞনের 
জন্ততাবচ্ছেদকে যাঁদ বিশিঈবৈশিষ্টযাবগাহিবুদ্ধিত্ব হইত তাহ। হইলে, 
বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাঠিস্মরণেও অতিথ্যাঞ্চি সম্ভবপর হইত । স্থৃতিব্যাবৃভধঙ্- 
পুরস্কারে অর্থাৎ বশিষ্ঠৰৈ শঙ্ট্যাবগাহি-অসগুতবত্ব পুরস্কারে বিশেষণ তাবচ্ছেরক- 
প্রকারকজ্ঞাননিষ্ঠজনকত|নক্পিত লন্যতা কলন। কারতে হইবে । সুতরাং 
স্মুতিতে অতিব্যাপ্ডতি হওয়ার সম্ভাবনা নাহ । ডপমিতি পদবাচ্যত্বাবগাহী হওয়ায় 
বিশিষ্টবৈশিষ্টাবগাহিবোধ নহে । এইজন্ট শ্বৃতি এবং উপমিতিতে অতিব্যাপ্তি 
সম্ভবপর নহে বলিয়া শাববোধে এবং প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি প্রদশিত হইয়াছে। 


অন্ুমিতির লক্ষণ ১৫১ 


৫বশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানত্ব। এই মতটি গ্রহণ যোগ্য নহে। কারণ 
'রক্তদণ্ডবান্‌' পুরুষঃ এইবরপ যথার্থ প্রত্যক্ষে পুরুষাংশে রক্তত্ববিশিষ্ট- 
দণ্ডপ্রতিযোগিকসংযোগসম্বদ্ধে রক্তদণ্ড প্রকার হওয়ায় এ জ্ঞানটি যেরূপ 
বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হয় সেইরূপ দগ্ুশূন্য পুরুষে যখন সংযোগ-সম্বন্ধে 
রক্তদৃণ্ডের ভ্রম হইবে, এ ভ্রমজ্ঞানও বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারকজ্ঞান 
হইতে উৎপন্ন হওয়ায় বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হইবে । স্ুত্তরাং পুর্বোক্ত- 
রূপে বিশিষ্টপ্রতিযোগিক সম্বন্ধাবগাহিজ্ঞানকে বিশিষ্টবৈ শিষ্ট্যাবগাহি- 
জ্ঞান বলিলে পূর্বোক্ত রক্তদণ্ডবান্‌ প্ুরুষঃ এই আকারের ভ্রমজ্ঞানে 
ভাসমান পুরুষান্বযোগিক সংযোগ সংসগটি,রক্তত্ববি শিষ্টদণ্ডপ্রতিযোগিক 
ন। হওয়ায় উক্তজ্ঞান বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হইতে পারেনা । 

ধাহারা বিশিষ্টগ্রকারতানিরূপিতবিশেষ্যতাঁবগাতিজ্ঞানকে বিশিষ্ট- 
বৈশিষ্টাবগাহিজ্ঞান বলেন তাহাদের মতও সমর্থযযোগ্য নহে । কারণ 
'রক্তদগুডবান্পুরুষ' এইজ্ঞান যেরূপ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হয় সেইরূপ 
কাঞ্চনময়বহিচমান্‌ পর্বতঃ এই জ্ঞানও বিশিষ্টবৈশিষ্টাবগাহী হইয়া 
থাকে--ইহা সকলেই স্বীকার করেন। যদি বিশিষ্টএ্রকারকজ্ঞানকে 
বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী বল। হয় তাহা হইলে উক্তজ্ঞান বিশিষ্ট- 
বৈশিষ্ট্যাবগাহী হইতে পারে না; কারণ উত্ত জ্ঞানে মুখ্য-বিশেস্কু 
যে পবত, তদংশে প্রকার যে বন্ধি তাহা কোনরূণেই কাঞ্চনময়ত্ব- 
বিশিষ্ট হইতে পারে ণা। সুতরাং বিশিষ্টপ্রবারক না হওয়ায় 
উত্তজ্ঞানে বিশিইবৈশিষ্ট্য/বগ।হিত্বের অন্থপপত্তি অনিবার্ধ | 

অপর কেহ বলেন যে একটি দিশেষণকে প্রকার করিয়া ভাসমান 
যে পদার্থ, এপদার্থপ্রকারকজ্ঞান বিশিবেশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান । রত্ত- 
দণ্ডবান্‌ পুরুষঃ এইজ্ঞানে রক্তত্বপ্রকারে ভাসমান মে দণ্ড তাহ 
পুরুষাংশে প্রকার হওয়ায় উক্ত জ্ঞান বিশি্বৈশি্ট্যাবগাহী হইতে 
পারিবে। এই মতও ঠিক নহে। রক্তদণ্ডবান পুরুষঃ ইত্যাদি 
বিশিষবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান সংগৃহীত হইলেও এইমতে রক্তোদণ্ডঃ 
দণ্ডবাংশ্চ পুরুষ£ এইপ্রকার সমুহালম্বনজ্ঞানে বিশিইবৈশিষ্ট্যা- 
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বগাহিত্বের আপত্তি হয় ; কারণ উক্তজ্ঞানে দণ্ডাংশে রক্তত্ব প্রকার, 
এবং রত্তত্বপ্রকারে ভাসমান দণ্ড পুরুষাংশে প্রকার হইয়াছে । 
মতান্তরে বিশেষণাস্তরপ্রকারতানিরূপিতবিশেষ্যতাবচ্ছিন্ন যে 

প্রকারতা তন্নিরূপকজ্ঞানত্বকেই বিশিষ্ববৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধিত্ব বলা। 
হয়। রক্তদণ্ডবান্‌ পুরুষঃ এই জ্ঞানে দণ্ডনিষ্টপ্রকারতা রক্তত্বনিষ্ঠ- 
প্রকারতানিরূপিতবিশেষ্যতাবচ্ছিন্ন হওয়ায় ইহা বিশিইবৈ শিষ্ট্যাবগাহি- 
জ্ঞান হইল । অতএব উক্তজ্ঞানে “রুক্তো দণ্ডঃ এইবপ বিশেষণতাঁব- 
চ্ছেদকপ্রকারকঙ্গান জনক হইবে । এইমতও বিচগরসহ নহে । কারণ 
'বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণাস্তরম্* এই নিয়ম অনুসারে ব্ক্ত- 
দণ্ডবান্‌ পুরুষঃ এই জ্ঞানে পুরুষবিশেষণতাপন্ন যে দণ্ড তনিষ্টপ্রকারতা 
রুক্তত্বপ্রকারতানিরূপিতবিশেষ্যতার দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়ায় এ জ্ঞানের 
প্রতিও রক্তো দণ্ডঃ এইরূপ বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞানের 
কারণত্বাপত্তি হয় । 

এই পযন্ত বিশিষ্বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানসম্বন্ধে যে সমস্ত মতবাদ আছে 
তাহ! প্রদশিত হইল । বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ কি 
তাহাই এক্ষণে আলোচিত হইবে । রত্তত্বাদির বিশেষ্য যে দণ্ডাদি 
ততপ্রকারক রক্তদণ্ডবান্‌ পুরুষঃ এই জ্ঞান ছুইভাবে হইয়া থাকে । 
প্রথমতঃ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিরিপে, দ্বিতীয়তঃ বিশেষ্যে বিশেষণং 
তত্রাপি বিশেষণান্তরম্‌ এই ন্রিমহ্সারে । রক্তদণ্ডবান্‌ পুরুষঃ এই 
জ্ঞান কখন বিশিষ্বৈশিষ্ট্ঠবগাহী হয় তাহাই বিবেচনা! করিতে 
হইবে । রক্তদণ্ডবান্‌ পুরুষঃ এই জ্ঞানে রক্তত্বা্ভবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিক- 
ত্ববিশিই্সংযোগাদি যখন সংসর্গরূপে ভাসমান হইবে তখন এ জ্ঞানকে 
বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগ[হিজ্ঞান বলা হইবে । অথবা দণ্ডাংশে সাক্ষাৎসম্থন্ধে 
বিশেষণীভূত যে রক্তত্ব, এ রক্তত্বকে স্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকসংযোগা- 
দিন্বরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে পুরুষাংশে প্রকার করিয়া যে জ্ঞান হইবে এ 
জ্ঞানকে বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান বল! হয় । তাদৃশ বিশিষ্টবৈ শিষ্ট্যা- 
বগাহিবুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞান কারণ হইবে" 
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অভাব বুদ্ধির প্রতিও বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞান কারণ 
হয়। ভূতলে ঘটো নাস্তি এই আকারের প্রতিযোগিবিশেষিত যে 
অভাববৃন্ধি তাহাতে প্রতিযোগাংশে ( ঘটাগ্ভংশে ) প্রকারীভূত যে 
ঘটত্বাদি ধর্ম তাহার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপে ভান হইবে। 
অর্থাৎ “ঘটো নান্তি' 'এই অভাববুদ্ধি প্রতিযোগ্যংশে বিশেষ শীভৃত- 
ঘটত্ববিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হয় বলিয়া উক্ত অভাববুদ্ধির প্রতিও 
ঘটত্বপ্রকারকজ্ঞান কারণ হয়। এইজন্যাই বল] হয় যে, অভাববোধো 
হি বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধমর্যাদাং নাতিশেতে। 

বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী না হইয়াও “বিশেষ্যে বিশেষণম্‌*_ এই 
নিয়মানুসারে যখন “রক্তদণ্ডবান্‌ পুরুষঃ এই আকারের জ্ঞান উৎপন্ন 
হইবে তখন উক্তস্থলে সংযোগ সংসর্গের প্রতিযোগী যে দণ্ড তাহাতে 
রক্তত্ব বিশেষণ না হইয়া উপলক্ষণ হইবে এধং বিশেষণতাবচ্ছেদক 
প্রকারকজ্ঞান কারণ না হইয়া জ্ঞানবিষয়ীভূতপ্রত্যেকপদারের 
উপস্থিতি কারণ হইবে । অর্থাৎ পুরুষে দণ্ডঃ দণ্ডে চ রক্তত্বম এইরূপ 
রক্তদগ্ডবিশিষ্টপুরুষকে অবলম্বন করিয়া রত্তদণ্ডবান্‌ পুরুষঃ এই 
আকারের যে জ্ঞান হয়, এ জ্ঞানের প্রতি রক্তদণ্ডপুরুষাঃ এইরূপ 
প্রত্যেক পদার্থের সমূহালম্বন উপস্থিতি কারণ হইবে। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে,চিন্তামণিকার বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি বিশেষণজ্ঞানের 
কারণতা স্বীকার করেন। রক্তদণ্ডবান্‌ পুরুষ" এই প্রকারের বিশিই্- 
বৈশিষ্ট)াবগাহিবুদ্ধির স্থলেও রক্তদগ্ডকে বিশেষণ করিয়া পুরুষকে 
বিশেষ্য করিয়। বিশিষ্টবুদ্ধি হইয়াছে । সুতরাং রক্তত্ববিশিষ্টদগ্ুপ্রকারক 
পুরুষবিশেষাক বুদ্ধির প্রতি রক্তদগ্ডরূপ বিশেষণজ্ঞানের কারণতা 
স্বীকার করিলেই যখন “রক্তদণ্ডবান্‌ পুরুষঃ, এই বিশিষ্টবৈশিষ্্যাব- 
গাহিবুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে তখন বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধির প্রতি 
বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করিয়। 
দীধিতিকার বহ্ব্যাপ্যধুমবৎপর্বতবান্‌ দেশঃ এইরূপ বিশিষ্টবৈ শিষ্ট্যাব- 
গাহিবোধে অতিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ করিলেন কেন? উক্ত বিশিষ্ট- 


১৫৪ নব্যন্তায়ে অন্থমিতি 


বৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধি বিশিষ্টবিশেষণক হওয়ায় তাহার প্রতিও বহি- 
ব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বতঃ এই বিশিষ্টবিশেষণবিষয়কজ্ঞান কারণ হয়; 
ফলে অতিব্যাপ্তি হওয়ার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। ইহার 
উত্তরে বক্তব্য যদিও চিন্তামণিকারের মতে বিশিষ্টবিশেষণবিষয়ক- 
জ্ঞানমাত্রের প্রতি বিশিষ্টজ্ঞান অপেক্ষিত তথাপি “ক্ষিতিঃ সকরৃকা 
কার্ধত্বাৎ, এই স্থলে পরামর্শকালে যদি “কতুর্রেকত্বে লাঘবম্‌্* এই 
প্রকার লাঘবজ্ঞান থাকে তাহা হইলে একত্ববিশিষ্ট কর্তার জ্ঞানকে 
অপেক্ষা না করিয়াই একতৃবিশিষ্ট কতরকত্বরূপ সাধ্যকে বিশেষণ 
করিয়৷ ক্গিতিকে বিশেষ্য করিয়া শন্ুমিতি হইয়া থাকে । সুতরাং 
পিশিইবিশেষণজ্ঞান না থাকিলেও লাঘবজ্ঞানের দ্বারা উপনীত একত্ব- 
1শিষ্টকর্তৃকত্বকে বিশেষণ করিয়া যে অগ্লুমিতি হইবে সেখানে 
ব্যতিরেকব্যভিচার হইবে । এইজন্াই দীধিতিকার বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাব- 
গাত্ত্তানে বিশেষণতাব/্ছদকপ্রকারকজ্ঞানের কারণতা স্বীকার 
করিরা অতিব্যাপ্তি প্রদর্শণ করিয়াছেন । 
বিহিব্যাপ্যধূমবৎ পর্বভবান্‌ দেশঃ এইরাপ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগা হি- 
প্রত্যক্ষে এবং তাদৃশ শাব্নোধে অন্মিতিলঙ্গণের যে অতিব্যাপ্তি শঙ্কা 
করা হইয়াছে ভাহ। সশীচান নহে । কারণ পর্বতো বহমান এই অন্তু- 
মিতির প্রাত পরামশগত কারণতা এবং বহিব্য(প্যধূমবতৎপবতবান্‌ দেশঃ 
বিনা এই বিশি্টবৈশিষ্ট্যাবগা হিবু দ্ধর প্রতি বহিব্যাপ্য- 
বগতিবোধে  ধুমবান্‌ পব্তঃ এইরূপ ধিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক 
অভিব্যাপ্ত জ্ঞানগতকারণতা একবনপাবচ্ছিন্ন নহে । অন্মিতির 
পরিহার প্রতি পরামরশশগতকারণতা ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈ শিষ্ট্যাব- 
গাহিশিশ্চয়ত্বপুরস্কারে কন্পিত হইলেও বহ্ছিব্যাপ্যধুমবৎ পৰতবান্‌ দেশঃ 
এইরূপ পিশিইবৈশিশ্ট্য/বগাহি জ্ঞানের প্রতি বহিচব্যাপ্যধুমবান্‌ পর্বতঃ 
এইরূপ বিশেষণভাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞানগত কা'রণতা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট- 
বৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্যয়ত্বপুরস্কারে কলিত নহে। ম্ৃতরাং অন্ুমিতির 
কারণতা এবং বিশিষ্ট্যাবগাহিবোধের কারণতা একরূপে কল্পিত 
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না হওয়ায় পূর্বোক্ত বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি প্রত্যক্ষে এবং তাদৃশ 
শারবোধে অন্ুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। 

এখন শঙ্কা হইতে পারে যে দণ্ডো রক্তো ন বা এই প্রকারের 
বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞান (সংশয়) হইতে রক্তদণ্ডবান্‌ 
পুরুষঃ এইরপ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধের আপত্তি বারণের জন্য 
বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধের প্রতিও বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক- 
জ্ঞানগতজনকতা সংশয়ান্জ্ঞাণত্বরূপনিশ্চয়ত্ব পুরস্কারে কল্পনা করিতে 
হইবে, ফলে অন্ুমিতির কারণতা এবং বিশিবৈশিষ্্য/বগাহিবোধের 
কারণতা একরূপে কল্পিত হওয়ায় পুবৌক্ত বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী যে 
প্রত্যক্ষ এবং শান্দবোধ তাহাতে অতিব্যাপ্তি বারণ করা যাইতে পারে 
না। এই শঙ্কার সমাধান কল্পে আমাদের বক্তব্য এই যে, অন্ুমিতির 
প্রতি পরামশগতকারণতা বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চযত্বপুরক্ষ(রে কল্পিত 
হইলেও বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধের কারণতা বিশেষণতাবচ্ছেদক- 
প্রকারকনিশ্চয়ত্বরূপে কল্পিত হইতে পারে না। কারণ বিশেষণতাব- 
চ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞান বি্ধমান না থাকিলেও রক্তদণ্ডমিচ্ছামি ইত্যাদি 
বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী প্রত্যক্ষবিশেষ উৎপন্ন হহয়া থাকে। 
রক্তদগ্ডমিচ্ছামি, রক্তদণ্ডং ্েম্মি প্রভৃতি রক্তত্ব বিশিষ্ট দণ্ডপ্রকারক 
ইচ্ছাবিষরক যে লৌকিকমানসপ্রত্যক্ষ হয়, এ প্রত্যক্ষে ইচ্ছাংশে 
দণ্ডপ্রকার হওয়ায় এবং দণ্ডাংশে খক্তত্ব বিশেষণ হওয়ায় রক্তদণ্ড- 
মিচ্ছামি এই সাক্ষাৎকারাআক প্রত্যক্ষও রক্তত্ববিশিষ্টদগুবৈশিই্যা- 
বগাহী হইয়ছে। এ প্রত্যক্ষের পুর্বক্ষণে বিশেষণতাবচ্ছেদক- 
প্রকারকজ্ঞান থাকিতে পারে না। কারণ রক্তত্ববিশিদ গুাবগাহা 
সবিকল্পক যে ইচ্ছাঁবিষয়ক প্রত্যক্ষ তাহার পুবক্ষণে ইচ্ছাত্বের 
নিবিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হইবে । উক্তনিবিকল্পক প্রত্যক্ষের 
পৃর্কক্ষণে বিশিষ্ট বিশেষণক অর্থাৎ রক্তদণ্ডবিময়কেচ্ছার উৎপত্তিও 
্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং রক্তদণ্ডবিষয়কেচ্ছাজনকী ভূত 
রক্তদণ্ডবিষয়ক ( ইষ্টসাধনতা ) জ্ঞান ইচ্ছার পুর্বক্ষণে বিদ্যমান 
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থাকিলেও উক্তজ্ঞান ইচ্ছার নিধিকল্পকজ্ঞানক্ষণে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । 
ফলে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারক- 
সংশয়াহজ্ঞানত্বরূপে কারণতা স্বীকার করিলে ইচ্ছাদ্বেষাদির 
লৌকিকমানসপ্রত্যক্ষের স্থলে পূর্বোক্ত জ্ঞান না থাকায় ব্যতিরেক- 
বাভিচার হইবে । অতএব বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারক ইচ্ছাছেষাদি- 
সাধারণ সংশয়ান্ত্বরূপেই কারণতা স্বীকার করিতে হইবে । ইহার 
ফলে রক্তদণ্ডমিচ্ছামি ইত্যাদি বিশিষ্টবৈ শিষ্ট্যাবগাহিপ্রত্যক্ষের পূর্বে 
রত্তদণ্ডবিষয়ক ইচ্ছাদি থাকায় ব্যতিরেকব্যভিচার হইবে না। অতএব 
বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক- 
জ্ঞান'দিগতকারণতা জংশরান্য-জ্ঞানত্বরূপনিশ্ত্বাবচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু 
ব্যাপ্তিবিশিষ্নবৈশিষ্ট্য/বগাহিসংশয় বা তাদৃশ সংস্কার হইতে অনুমিতির 
আপত্তি বারণ করিবার জন্য পরামর্শগত অন্ুমিতির কারণতা 
ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিসংশয়ান্য-জ্ঞানত্বপুরস্কারে অবশ্যই কল্পনা 
করিতে হইবে । ফলে অনুমিতির প্রতি পরামর্শগত কারণতা 
এবং বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধের প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারক- 
জ্ঞানগত-কারণতা সমানধর্মপুরক্কারে কল্পিত না হওয়ায় “বহিনব্যাপ্যধূমবৎ- 
পরবতবান, দেশঃ এইরূপ বিশিষ্টবৈশিশ্ট্যাবগাহি বোধে অন্কুমতিলক্ষণের 
অতিব্যাপ্তি হইবে না। 

পূর্ব পূর্ব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষ- 
ধর্মতাবগাহিনিশ্চয়জন্যজ্ঞানত্ব অন্ুমিতির লঙ্ষণ হইয়াছে । উল্ত 
লক্ষণের অন্তর্গত শিশ্চয়।ংশের দ্বার! অন্মিতির সাক্ষাৎ কারণ পরামর্শ 
সংগৃহীত হওয়ার ফলে পরামর্শজন্যজ্ঞাণত্বই অন্ুমিতির লক্ষণ হইবে। 
এখন সমস্যা এই যে তাদৃশপরামর্শজন্ত্ব যেরূপ অন্থমিতিতে থাকে 
সেইরূপ পরামর্শের প্রত্যক্ষেও থাকে । পরামর্শের প্রত্যক্ষের প্রতি 
বিষয়রূপ পরামর্শ কারণ হইয়া থাকে । পরামর্শের প্রত্যক্ষ বলিতে 
আমরা পর্বতে বহিিব্যাপাধূমং নিশ্চিনোমি'-এই আকারের পরামর্শ- 
বিষয়কলৌকিকমানসপ্রত্যক্ষকেই বুঝিয়া থাকি । উক্ত সৌকিক- 
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মানসপ্রত্যক্ষকেই পরামর্শের অন্নুব্যবসায়১ বলা হয়। অন্ুমিতির 

প্রতি পরামর্শ-গত কারণতা যেরূপ ব্যাপ্তিপ্রকারক- 

রে পক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন হয় সেরূপ পরামর্শ- 

অতিব্যান্তি শঙ্ক। বিষয়ক লৌকিকমানসপ্রত্যক্ষেরপ্রতি পরামর্শগত- 

কারণতাও তাদৃশনিশ্য়ত্বাবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে । 

এইরূপ মাধ্যমিক কার্ধকারণভাব স্বীকার করার ফলে পরামর্শান্ু- 
ব্যবসায়ে অন্নুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে । 


১জ্ঞানগোচর লোৌকিকমানসপ্রত্যক্ষকেই অন্কব্যবপায় বল! হয়। অর্থাৎ 
“অয়ংঘটঃ' ইত্যার্দি ঘটত্বাদি প্রকারক ঘটাদিবিশেষ্যক যে জ্ঞান তজ্জানত ঘটমহং 
জানামি এই আকারের ঘটজ্ঞনগোচরলোৌকিক মানসপ্রত্যক্ষাস্বকজ্ঞানবিশেষই 
অন্ুব্যবসায় নামে অভিহিত। এই অন্কব্যবসায়ে মন করণ, আত্মমনঃসংযোগ 
ব্যাপার এবং ঘটাপধির সবিকল্পক্ষজ্ঞান বিষয়ন্নপে কারণ হুইয়া থাকে । 


সবকল্পকজ্ঞজানেরই অন্গব্যবসায় হয় নিবিকল্পক জ্ঞানের হয় না। কারণ 
নিধিকল্পক জ্ঞানে বিশেষ্য এবং বিশেষণের সংসর্গের ভান ন1। ঘটঘটত্বে এই 
জ্ঞান প্রকারত। বা বিশেষ্যতার নিরূপক হয় না। এইজন্য শিবিকল্পকজ্ঞানের 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ জ্ঞানের অন্ব্যবপায় জ্ঞানীয়বিষয়গত প্রকারত। 
বা বিশেষ্যতাকে বিষয় করিয়াই বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হইয়া থাকে। 
ঘটমহং জানামি এই অনুব্যবসায়ে আত্মাতে জ্ঞান বিশেষণ, জ্ঞানে ঘট বিশেষণ, 
ঘটে ঘটত্ব বিশেষণ হওয়ায় বিশিষবৈশিষ্ট্যাবগাহী হইয়। থাকে । 

উক্ত অন্ব্যবসায়কে ই সাঙ্ঘদর্শনে পৌরুষেয় ফলস্বরূপ প্রমা! বল! হুইয়াছে। 
বেদান্তদর্শনে পুর্বো্ত অন্থব্যবসায় স্বীকৃত ন। হইলেও ঘটত্বেনেষং জানা !ম 
ইত্যাদি স্থলে বিষয়াবলীঢ ঠতন্তশ্ববূপ আত্ম! সক্ষিভান্য হইয়! থাকে । বেদাস্ত- 
মতে বা সাঙ্খমতে “অয়ং ঘট” এই আকারের ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানকে স্বীকার কর! 
হয় না, পরস্ত এ ধ্যবসায়কে অন্তঃকরণের পরিণামস্বরূপ বৃত্তি বিশেষ বলিয়া 
ক্বীকার করা হয়। ম্বপ্রকাশবাদী মীমাংসক প্রভাকরের মতে জ্ঞানমাজ্ঞই 
স্বয়ং প্রকাশ । প্রমাতৃ-প্রমেয়-প্রম। এই তিনটিকে বিষয় করিয়। জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়। যেই পামথী হইতে ঘটাদি গৃহীত হয় সেই সামগ্রী হইতেই 


১৫৮ নব্যন্তায়ে অঙ্ুমিতি 


উক্ত অতিব্যাপ্তি পরিহারকল্পে আমাদের বক্তব্য, সাধারণতঃ সামান্য- 
কার্ধকারণভাব এবং বিশেষকার্ধকারণভাব স্বীকার করিলেই যখন 
সর্বত্র প্রত্যক্ষের উপপত্তি হইতে পারে তখন মাধ্যমিক কার্ধকারণ- 
ভাব স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই ॥ ফলে পরামর্শ- 
বিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি পরামর্শরূপ বিষয়ের যে 
87785 কারণতা তাহ] বিষয়ত্বর্বপ সামান্যধর্মীবচ্ছিন্ন হইবে 
অতিবাপ্তি 
পরিহার! . অথবা পরামর্শগত তত্তদ্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন হইবে। 
সতরাং পরামর্শগতানুব্যসায়ের কারণতা ব্যাপ্তি- 
প্রকারকপক্ষধর্ম তাবগাহিনিশ্চয়ত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হওয়ায় পরামর্শ- 
বিষয়ক অন্ুব্যবসায়ে অননমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। 


খটাদির জ্ঞান এবং টক্ত জ্ঞানের আশ্রয় আত্বাও গৃহীত হইয়াথাকে। অর্থাৎ এই 
মতে চক্ষুঃসান্নকর্ষাদিঘটিত প্রত্যক্ষ সামগ্রী এবং ব্যাপ্ডিজ্ঞানা দিঘটিতঅন্ুমিতি 
সামগ্রা হইতে যেমন ঘটাদ্রিরূপ বিষষ গৃহীত হয় সেইরূপ ঘটাদিজ্ঞান 
এবং জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাও গৃহীত। ইহার ফলে অয়ং ঘটঃ, ঘটমহং 
জানামি। এই আকারেরই জ্ঞান হয়। আুতরাং এইমতে অঙ্থব্যবসায় 
স্বীকার করিবার কোন প্রযোজন নাই । ভট্টমীমাংলকগণ বলেন জ্ঞানমান্রই 
অতীন্দ্রিয়। সুতরাং জ্ঞানের বা জ্ঞাতার কোনও ক্রমেই লৌকিক প্রত্যক্ষ 
হওয়ার সম্ভাবনা নাই । পরম্থ বিষয়ে জ্ঞানজন্জ্ঞাততারূপ একটি ধর্মের 
উৎপত্তি হয়। জ্ঞান অতীন্দ্রয় হইলেও জ্ঞান হইতে জাত জ্ঞাততা ধর্মটী 
প্রত্যক্ষ শিদ্ধ হয়া থাকে । গ্রত্যক্ষসিদ্ধ জ্ঞাততাকে হেতু করিয়! জ্ঞেয়ঘটাদিকে 
পক্ষ করিয়া জ্ঞালেব অন্থুম!ন হইয়া থাকে । অযং ঘটো ঘটত্ববতিঘটত্ব প্রকারক- 
জ্ঞানবিমযঃ ঘটেঘটত্বপ্রকারক-জ্ঞাততাবত্বাৎ এই আকারের অচ্গমান হয়। 
কাহারও কাহারও মতে হয়, জ্ঞাতত| ঘটত্ববতিঘটত্বপ্রকারকজ্ঞান 
জন্য । ঘটে ঘদত্বপ্রকারক জ্ঞাততাবন্তাৎ এই প্রকার জ্ঞানের অন্গমান হইয়া 
থাকে । সুতরাত এই মতেও জ্ঞানের অন্ুব্যবসায় স্বীকৃত হয় নাই। 
মীমাংসক মুরারিমিশ্র কিন্ত নৈয়াফিকের ন্যায় ব্যবসায় এবং অন্ুব্যবসায় উভয়ই 
স্বীকার করিয়। থাকেন। 


অন্থমিতির পরিচিতি ১৫৯ 


প্রত্যক্ষ ও বিষয়ের সামান্তাকার্ধকারণ ভাব বলিতে প্রত্যক্ষ- 
সামান্তের প্রতি অর্থাৎ প্রত্যক্ষত্বরবচ্ছিন্ের প্রতি বিষ্যত্বরূপে বিষয়ের 
যে কারণত। কল্পিত হয় তাহাকেই বুঝিতে হইবে । এখন জিজ্ঞাস্য 
এই যে, প্রত্যক্ষত্বরূপসামান্যধর্মের আশ্রয় যে প্রত্যক্ষ তাহার 
সহিত বিষয়ত্ব রূপসামান্যধর্মপুরস্ক'রে বিষয়ের সামান্য কার্ধকারণভাব 
কল্পিত হইতে পারে না। কারণ বিষয়ভেদে বিষয়তা বিভিন্ন হওয়ায় 
প্রত্যক্ষত্বরূপসামান্য ধর্মপুরস্কারে প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়ত্বরূপ সামান্- 
ধর্মপুরস্কারে বিষয়ের কারণতা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? এই 
প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য, বিষয়ভেদে বিষয়ত। বিভিন্ন হইলেও সকল 
বিষয়তার একটি অন্থুগত বিষয়তাত্ব ধর্ম থাকায় উক্ত বিষয়ত ত্বরূপে 
বিষয়তা প্রত্যক্ষমামান্টের প্রতি বিষয়গত যে কারণতা তাহার 
অবচ্ছেদেক হইতে পারিবে । ফলে প্রত্যক্ষ ও বিষয়ের সামান্য 
কাধকারণভাবের কোনও ব্যাঘাত হইবে না। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কার্ধকারণভাবের নিয়ামক অথাৎ 
অবচ্ছেদকসম্বদ্ধ ব্যতিরেকে কোনও কার্ধকারণ ভাব কল্সিত হইতে 
পারে না, সুতরাং প্রত্যক্ষমামান্যের প্রতি বিষয়সামান্যের, যে 
কারণতা কল্পনা করা হয় সেখানে কাধতাবচ্ছেদকে এবং 
কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ কি হইবে? ইহার উত্তরে ধক্তব্য এই যে, 
লৌকিকসন্নি কর্ষজন্য গ্রানীয়বিলক্ষণবিষয়তা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সামান্থোর 
প্রতি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে বিষয়ত্বাবচ্ছিন্ন কারণ হইবে । অতএব লৌকিক- 
সন্নিকর্ষজন্যজ্ঞানীয়বিলক্ষণবিষয়তা কার্যত।বচ্ছেদক সম্বন্ধ হইবে, 
কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইবে তাদাত্য । এইরাপ সামান্যকার্য কারণ 
ভাব কল্পনা করার ফলে অতীত বা অনাগত ঘটাদির প্রত্যক্ষের আপত্তি 
হইবে না। কারণ অতীত বা ভবিষ্যদ্‌ ঘটাদিতে কার্যাব্যবহিত পুর্বক্ষণে 
বিষয়রূপকারণ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে না। উৎপতস্তমান কার্ধের 
ঠিক পুর্বক্ষণে কার্ধের অধিকরণে কারণটি সম্বদ্ধ হইলেই তদুত্তরক্ষণে 
এ অধিকরণে কার্ধতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে কার্যটি উৎপন্ন হইয়া থাকে । 


১৬০ নব্যন্তায়ে অনুমিতি 


ঘটোৎপত্তির পূর্বক্ষণে উতৎ্পৎস্মানঘটাদির অধিকরণ যে কপালাদি 
তাহাতে উৎপংস্তমান ঘটাদির কারণ যে দগচক্রাদি তাহারা কারণ- 
তাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সন্বদ্ধ হইলেই উত্তরক্ষণে এ কপালে সমবায় সম্বন্ধে 
ঘট উৎপন্ন হইয়।৷ থাকে । কার্ধের অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণবৃত্তি যে 
বরণের সম্বন্ধ তাহাই উত্তরক্ষণে কার্ধসন্বন্ধের প্রযোজক হইয়া 
থাকে । * 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অতীত বা অনাগত ঘটাদিবিষয়ে 
কাণ্যাব্যবহিত প্রাক্ক্ষণবৃত্তি চক্ষুঃসংযোগাদিরূপসন্নিকর্ষ না থাকায় 
ঘটাদি প্রত্যক্ষের সম্ভাবনা নাই। অতএব ঘটাদির প্রত্যক্ষের 
[তি বিষয়ের কারণতা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই | ইহার 
উত্তরে বক্তব্য, চক্ষুঃসংযোগাদিরূপ-অনিত্য সম্বন্ধ অতীত বা ভবিষ্যদ্‌ 
ঘটা দিতে কার্ধাব্যবহিত প্রাকৃক্ষণাবচ্ছেদে না থাকিলেও অতীত বা 
অনাগত শব্দ, রূপ প্রভৃতি যে বিষয়বিশেষ তাহাতে কাধাব্যবহিত 
প্রাকৃক্ষণবৃত্তি যে শ্রোত্রপমবায় বা চক্ষুঃসংযুক্তসমবায় তদ্রেপনিত্যসম্বন্ধ 
বর্তমান থাকায় উক্ত শব্দ এবং রূপাদিতে বিষয়তাসম্বন্ধে 
প্রত্যক্ষোৎপন্তিবারণের জন্য লোৌকিকবিষয়তাসম্বন্ধে প্রত্যক্ষের 
প্রতি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে বিষয়ের কারণতা স্বীকার কর আবশ্যক | 

ঘটাদির লৌকিক প্রত্যক্ষের১ প্রতি বিষয় যেরূপ কারণ সেরাপ 
হুক্দ্রিয় সমূহও অসাধারণ কারণ। ইন্ড্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ 


১বিষয় হইতে শৌ!ককপন্গিকর্ষের সহিত ইন্ট্রিয়ের যেজ্ঞান হয় তাহাকেই 
লৌকিক প্রত্যক্ষ বলা হয়! সংযোগ, সংযুক্তসমবায়, সংযুক্ত সমবেতসমবায়, 
সমবায়, সমবেতমমবাঘ এবং বিশেষ্য বিশেষণভাব এই সন্নিকর্ষসমুহের যে কোনও 
একটি সম্নিকষ হইতে লৌকিক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয় বলিতে আমরা 
দ্রাণ-চক্ষু-রসণ1-শ্রোত্র-ত্বকৃ এবং মন এই ছয়টিকে বুঝি্। থাকি। ইহাদের 
মধ্যে প্রথম ৫টি বহিরিন্ত্রিয় এবং মন অজ্তবিন্দ্িয় | ভ্রাশাদি ৫টি ইন্দ্রিয় হইতে 
রূপ-রস-পদ্ধ ম্পর্শ এবং শব্ধ প্রভৃতি বাহ পদার্থ গৃহীত হয় বলিয়া উক্ত 
ইন্দ্রিয়লমৃহকে বল। হুয় বহিরিন্দ্রিয়। বুদ্ধি-সুখ-ছুঃখেচ্ছ।-দ্বেষ-প্রযত্ব-এই সকল 


'অস্মিতির লক্ষণ ১৬৬ 


প্রভৃতি সন্নিকর্ষও ব্যাপার-রাপে প্রত্যক্ষের প্রতি প্রযোজক অর্থাৎ 
কারণ হহয়া থাকে । এখন বিবেচন1! করিতে হইবে ধেঃ উক্ত সংযোগ 
প্রভৃতি সন্গিকর্ষরূপ যে কারণসম্বন্ধ তাহা কার্যাব্যবহিত প্রাকৃক্ষণ- 
বৃত্তিত্বোপলক্ষিত হইয়া লৌকিক প্রত্যক্ষরূপ-কাধোত্পত্তির প্রযোজক 
হইবে অথবা কার্যাব্যবহিতগ্রাকৃক্ষণাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ কার্ধাব্যবহিত- 





আস্তরপদার্থ মনের দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়! মনকে অস্তরিক্জ্িয় বল! হয়। 
পাচটি বহিরিক্জ্রিয়ের গ্রাহ্থবিষয় বিভিন্ন | গন্ধ বা গন্ধত্বাদি ভ্রাণেন্দিয়গ্রাহ বলিয়া 


এ গণ বা জাতিকে ঘ্রাণগ্রাহবিষয় বলা হয়। রস ব| রসত্বাদি রসনেন্তিয়ের ঘার। 
গৃহীত বলিয়! উহাদিগকে রসনাগ্রাহ বিষয় বলা হয়| যে সকল ভ্রব্যে উদ্ভৃত- 
রূপ বিগ্ভমান ঘমেই সকল দ্রব্য, উদ্ভৃতব্বপ, পৃথকৃত্বঃ সংখ্যা, সংযোগ, বিভাগ, 
পরত্ব, অপরত্ব, শ্রেহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ, ক্ছিয়া, প্রত্যক্ষযোগ্যবুত্তি জাতি ও সমবায় 
চক্ষুরিন্ত্রিয়ের দ্বারা লৌকিকসন্িকর্ষের সহায়তায় গৃহীত হয় বলয়! এ সকল 
বিষয়কে চক্ুপ্র্ণহথ বিষয় বলা হয়। উদ্ভৃতর্ধপ বা ব্ূপগত জাতি ভিন্ন 
চক্ষুরিন্ড্রির় গ্রাহ যতগুলি বিষয় তাহারা সকলেই ত্বগিম্ট্রিয়গ্রাহ হইবে। 
অধিকন্ধ উদ্ভূতম্পশ ও স্পর্শ ত্বাদি জাতিও ত্বগিন্দ্রিয়জন্তলৌকিকপ্রত্যক্ষের 
বিষয় হয় বলিয়। উহ্যাদগকে ত্বগিন্দ্িয়গ্রাহ্থ বিষয় বলে। শব্ধ এবং শবত্বা 
লৌকিকসন্গিকর্ষের সাহায্যে শ্রোত্েন্দ্রিয়ের ছার! গুহীত হয় বলিয়া ইহাদিগকে 
শ্রোত্রেন্রিযগ্রাহথ বিষয় বল! হয় । বুদ্ধি, সুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব এবং 
আত্মা লৌকিকসন্নিকর্ষের সাহায্যে মনঃহ্বরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গুহীত হওয়ার 
ইহাদ্দিগকে মনোগ্রাহা বিষয় বল। হয়। আত্মা মনোগ্রাহ হইলেও স্বরূপতঃ 
আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয় না। প্রক্কতপক্ষে বুদ্ধি-সথ-ছঃখ-ইচ্ছ। প্রভৃতি. আত্মার 
বিশেষগুণকে প্রকার করিয়াই আত্মার লৌকিক মানসপ্রত্যক্ষ হুইয়া৷ থাকে । 
আত্মার শ্বরূপতঃ সাক্ষাৎকার যোগজধর্মের নাহায্যে তত্বজ্ঞগণের পক্ষেই 
সম্ভবপর হয়। এরসাক্ষাৎকার কখনও লৌকিক হইতে পারে না। “আত্ব। 
বাহরে দ্রষ্টব্যঃ, ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারাও আত্মার আলোৌকিক সাক্ষাৎকারই 
বিহিত হুইয়াছে। উড়ৃতন্পবদৃদ্রব্যের প্রত্যক্ষও সকল বহিরিন্দিয়ের দ্বারা 
হয় না, কেবল চক্ষ্ঃ এবং ত্বগিম্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে। 
উদ্ভৃতর্ূপ নাই বলিয়। নব্যনৈয়ায়িকগণ বায়ুর প্রত্যক্ষ শ্বীকার করেন ন1। চক্ষুঃ 
এবং স্বগিজিয়ের সংযোগসন্ষিকর্ধ হইলে ঘটাদি দ্রব্যের চাক্ষুষ এবং ত্বাচ.. 
১১ 


১৬২ নব্যন্তায়ে অন্গষিতি 


প্রাকৃক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট হইয়। কার্ষোৎপত্তির প্রযোজক হইবে? 
কাধাব্যবহিতপূর্ববতিত্ব যদি উপলক্ষণ হয় তাহা হইলে কার্ধাব্যবহিত- 
পূর্ববতিত্বের দ্বারা উপলক্ষিত যে কারণীভূত চক্ষুঃপ্রভৃতির সন্গিকর্ষ 
তাহা অতীত ঘট প্রভৃতি ব্যক্তিতেও থাকে বলিয়! অতীত ঘটাদির 
লৌকিক প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে । কার্যাব্যবহিত-প্রাকৃক্ষণাবচ্ছিন্ন 


প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । ঘটীপ্ব গুণ, প্রি"! বা জাতির সহিত চক্ষুদংঘুক্তসমবায়- 
সন্সিকধ হইলে ঘটপমবেত রূপার্দিগুণ, ক্রিয়। এবং জাতির প্রত্যক্ষ হয়। 
'ঘটায়গুণগত ব! ক্রিয়াগতজাতির সহিত চক্ষুরিন্ত্রিয়ের সংযুক্ষমমবেতসমবায়- 
সন্িকর্ষ থাকিলে ঘটীয় গুণগত এবংকর্মগত জাতির প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে । এই 
প্রকার শব্ধের সহিত শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সমবায়সন্্রিকর্ষ থাকিলে শ্রোত্রেন্ট্িয় 
শ্বার শব্দের শ্রাবণ প্রেত/ক্ষ হয়। শব্ত্বাদির সহিত শ্রবণেন্দ্রয়ের সমবেত- 
সমবায়-সন্নিকর্ষ থাকিলে শব্ত্বাদির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয়। অভাবের সহিত 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিশেষ্য বিশেষণভাব সন্ত্রিকর্ষ থাকিলে অভাবাদির প্রত্যক্ষ 
হুইয়। থাকে । গদ্ধের জ্রাণজপ্রত্যক্ষে, স্পর্শের স্পার্শনপ্রত্যক্ষে এবং রসের 
রাসনপ্রত্যক্ষে সংযুক্তলমবায়, গন্ধগতঃ স্পর্শগত এবং রসগত জাতির প্রত্যক্ষে 
সংযুক্তপমবেতসমবায়-সশ্িকধ হুইবে। শ্রাণেন্দ্িয়ের দ্বারা বা রসনেন্ত্রিয়ের 
সবার! রব্যের ভ্রাণজপ্রত্যক্ষ ব রাসন-প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়। স্রাণেন্দ্রির় সংযোগ 
বা রসনেন্দ্রিয় সংযোগ ভ্রাণজপ্রত্যক্ষে বা রানপ্রত্যক্ষে ব্যাপার হইবে না। 
বহিরিন্ত্িরজন্ত বাহ্বস্তর যে লৌকিকপ্রত্যক্ষের কথা বল৷ হুইল প্র লৌকিক- 
প্রত্যক্ষ যদি চাক্ষুষ হয় তাহ! হইলে এ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের যেরূপ চক্ষুপ্লিকর্ষা্ি 
কারণ হয় সেইব্প উদ্ভৃতর্ূপ এবং আলোকসংযোগও কারণ হয়। উদ্ভূতরূপ 
বা আলোকসংযোগকে চাক্ষষপ্রত্যক্ষের কারণ স্বীকার না করিলে অনুদ্ভুত- 
রূপবদ্ভর্জনকপালস্থিতবহির এবং অন্ধকারে ঘটাদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাপত্তি হয়। 
পুর্বোক্ত ঢাক্ষুষাদি ষড়ুবিধ প্রত্যক্ষেই যেরূপ ইন্ট্রিয় কারণ লেইরূপ মহত্বও 
কারণ। মহস্বকে কারণ স্বীকার না করিলে পরমাণুর প্রত্যক্ষাপত্তি হয়। 
লৌকিক প্রত্যক্ষে অন্তান্ঠকারণের স্কায় বিষয়ও কারণ হয়] বিষয় যদি 
কার্ষের পূর্বে না থাকে তাহ! হইলে কাহার প্রত্যক্ষ হইবে? এইজন্তই 
বল। হইয়াছে, “সন্বদ্ধং বত্ত মান পহতে চক্ষরাদিন|।' | 


অন্গুমিতির লক্ষণ ১৬৩ 


যে কারণের সম্বন্ধ তাহা যদি কার্ধোৎপত্তির নিয়ামক হয় তাহা হইলে 
অতীতঘটার্দিবিষযয়ক লৌকিক প্রত্যক্ষের আপত্তি বারিত হইলেও 
ঘটত্বাদিসামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তিমূলে অতীত বা অনাগত ঘটাদির 
অলৌকিক প্রত্যক্ষ১ হইতে পারে না। কারণ ঘটত্বাদ্দি সামান্য নিত্য 
হইলেও কার্যাব্যবহিত প্রাক্ক্ষণাবচ্ছিন্ন যে ঘটত্বাদি সামান্য তাহা 


১অলোৌকিকসন্নিকর্ষজন্ত প্রত্যক্ষকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলা হয়। অলৌকিক 
সন্গিকর্ষধ তিন প্রকার--সামান্তলক্ষণ!, জ্ঞানলক্ষণা এবং যোগজ। হীন্জ্য় 
সহ্বদ্ধবিশেষ্যক জ্ঞানের প্রকারীভূত সামান্ত অথব! সামান্তের জ্ঞানকে 
সামান্তলক্ষণ! প্রত্যাসস্তি ব সন্ত্িকর্ষ বল! হয়। উদাহরণ শ্বরূপ খল৷ যায় 
যে, হইন্ট্রিয়সন্বদ্ধধূমা্দিবিশেষ্যক “ধৃমঃ-এই আকারের যে জ্ঞান এ জ্ঞানের 
প্রকার ধূমত্ব বা ধৃমত্বপ্রকারক জ্ঞানরূপসামান্তলক্ষণা-সগ্সিকর্ষের দ্বার। ধুমস্ব- 
পুরস্কারে সকল ধুমকে অর্থাৎ অতাঁত-অনাগত-বর্তমান-দেশাস্তরীয় যাবতীয় 
ধূমকে বিশেষ্য করিয়! যে অলৌকিক প্রত্যক্ষ হুয় তাহাই সামান্যলক্ষণা- 
সন্নিকর্ষজন্ত অলৌকিক প্রতাক্ষ। অলোৌকিক প্রতাক্ষের পূর্বে বিষয়ের 
অবস্থিতি অপরিহার্য নহে। মীমাংসকগণ সামান্যলক্ষণা স্বীকার করেন নাই। 

জ্ঞান হইয়াছে লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ যাহার এইরূপ বুযুৎপত্ভি অন্সারে 
যৎ-প্রকারক-জ্ঞানটি জ্ঞানলক্ষণা-সন্দিকর্ষের কার্য হয় তদ্বিবয়ক জ্ঞানকে 
জ্ঞানপক্ষণা-সন্নিকর্ষ বলে। “ম্থরভি চন্দনম্”-_-এই স্থলে চন্দনের ধেকপ চাক্ষষ- 
প্রত্যক্ষ হয় সেরূপ চন্দনাংশে বিশেষণীভূত সৌরভেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হুয় 
--ইহা সকলের অন্থভবসিদ্ধ। এ চাক্ষ্ষজ্ঞান কিন্ত লৌকিক হইতে পারে না, 
কারণ সৌরভের লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না, স্রাণজ প্রত্যক্ষই হুইয়। থাকে । 
এইজন্য সৌরভের জ্ঞানর্প ( শ্মরণর্প ) জ্ঞানলক্ষণা-সন্নিকর্ষ হইতে স্থরভিচন্ন- 
বিষয়ক চাক্ষুষ প্রতাক্ষে সৌরতের উপনীত ভান হইয়। থাকে । এই উপনীত 
ভানই অর্থাৎ সৌরভ প্রকার চাক্ষুষজ্ঞানই জ্ঞানলক্ষণাসন্িকর্ষের ফল। এখানে 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, জ্ঞানলক্ষণাসন্রিকর্ষ এবং সামান্তলক্ষপাসন্নিকর্ধ উভয়েই 
যখন জ্ঞান তখন সামান্যলক্ষণাসপ্রিকর্ষ হইতে জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষের পার্থক্য 
কোথায়? ইনার উত্তরে বক্তব্য, সামান্লক্ষণা-সন্নিকর্ষ হইতে সামান্তপ্রকারে 
অর্থাৎ ধুমত্বজ্ঞান-রূপ লামান্থলক্ষণা হইতে ধুমত্বপ্রকারে সকলধূমবিশেম্যকজ্জান 
উৎপন্ন হুইয়। থাকে । জ্ঞানলক্ষণাসন্সিকষয হইতে অর্থাৎ সৌরভাদদির প্মরণ 
হইতে সৌরভপ্রকারকজ্ঞানই উৎপন্ন হয়। 


১৬৪ নব্যস্কায়ে অঙ্ছমিতি 


কার্ধাববহিত প্রথকক্ষণে বিদ্যমান যে ঘটাদি তাহাতেই থাকিবে, 
অতীত ঘটাদ্িতে নহে। বস্তস্থিতি পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে চক্ষুঃসম্নিকৃষ্ট ঘটাদিতে যেরূপ অলৌকিকমুখ্য- 
বিশেষ্যতাসম্বন্ধে চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে সেরূপ 
দেশাস্তরীয় কালাস্তরীয় ঘটাদিতেও অলৌকিকমুখ্যবিশেষ্যতা 
সম্বন্ধে চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে ; অথচ কালাস্তরীয় ঘট 
প্রভৃতি অলৌকিকবিষয়ে কার্ধাব্যবহিত প্রাকৃক্ষণাবচ্ছিন্নঘটত্বাদিরূপ 
সামান্যলক্ষণাসন্নিকর্ষ না থাকায় ব্যতিরেকবাভিচার হয় । এই 
সমস্যার সমাধানে বক্তব্য এই যে, লৌকিক প্রত্যক্ষের কারণতা১ 
এবং অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণতা উভয়েই ব্যাপকতা 
ঘটিত হইবে । উভয়কারণতাতে উক্তব্যাপকতা৷ বিভিন্ন, একরূপ নহে । 
লৌকিকপ্রত্যক্ষের স্থলে যে অধিকরণে যে ক্ষণে কার্ধটি উৎপন্ন হইবে 
তাহার (কার্ধের ) অব্যবহিত-পৃর্বক্ষণে কার্ষের অধিকরণে 
লৌকিকসন্নিকর্ষধ বা বিষয়রূপ কারণটি অবশ্যই নিয়মিতভাবে 
বিদ্কমান থাকিয়া কারণ হইবে। কারধাধিকরণে কার্যাব্যবহিত 
প্রাকৃক্ষণাবচ্ছেদে বত মান যে অভাব তংপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ধর্ম- 
বত্বরূপ ষে ব্যাপকত্বঘটিত কারণতা তাহাই লৌকিক প্রত্যক্ষের স্থলে 
কারণতা । এযত্র যদা কার্ষং তত্র তদব্যবহিতপ্রাকৃক্ষণাবচ্ছেদেন 
কারণম্‌* এই নিয়নানুসারে কার্যাব্যবহিতপ্রাকৃক্ষণটি অবচ্ছেদ্যত্ব-সম্বন্ধে 

যোগপ্রভাবে একটি শক্তিবিশেব ব৷ অদৃষ্টবিশেষ আত্মতে উৎপন্ন হয় 
যাহার প্রভাবে যোগিগণ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সকলবস্তর অলৌকিক প্রত্যক্ষ 
করিয়! থাকেন। তবে বিশেষ এই যে, যুঞ্জান যোগিগণ যখন সমাহিত হন 
তখনই পূর্বোক্ত অলৌকিক প্রত্যক্ষ করিয়। থাকেন। যুক্তযোগিগণ সর্বদ। 
গগন, পরমাণু হইতে আরম করিয়৷ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সকলবস্তকে সর্বদা 
প্রত্যক্ষ করেন। 

১অনগ্থাসিদ্ধনিয়তপূর্ববৃত্তিত্বরূপ যে কারণত্ব তদস্তগতনিয়ত পূর্ববৃত্তিত্বই 


ব্যাপকত্ব। এই প্রসঙ্গে অনুমিতির পরিচিতির পারদটাকায় ৯-১০ পৃষ্ঠায় 
আলোচিত হুইয়াছে। 


অন্কমিতির লক্ষণ ১৬৫, 


কারণের বিশেষণ হইবে । ফলে কার্যাব্যবহিতপ্রাক্ক্ষণবৃ্তিত্ববিশিষ্ট 
যে লৌকিকসন্নিকর্ষাদি তাহাই লৌকিকপ্রত্যক্ষের কারণ হইবে । 
তাদৃশলৌকিকসন্নিকর্ষ অতীতঘটাদিতে না থাকায় অতীতঘটাদির 
লৌকিকপ্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে না। অলোৌকিকসন্নিকর্ষের স্থলে 
জ্ঞায়মান ঘটত্ব প্রভৃতি অলৌকিকসন্গিকর্ষ যেরূপ সন্গিকৃষ্ট ঘটে 
বিদ্যমান থাকিয়া কারণ হয় সেরূপ অসন্গিকৃষ্ট ঘটে বিদ্ভমান থাকিয়াও 
কারণ হয়। স্থৃতরাং কার্ধাধিকরণে বর্তমান যে প্রতিযোগিব্যধিকরণা- 
ভাব তংপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্মবত্ব-রূপ যে ব্যাপকত্বঘটিত কারণতা 
তাহাই অলৌকিকসন্নিকর্ষস্থলীয় কারণতা। অতএব অলৌকিক 
প্রত্যক্ষের স্থলে “যত্র যদ। কার্ধং তদব্যবহিতপ্রাকৃক্ষণবৃত্তিকারণম্”_- 
এই নিয়মানহ্ুসারে যে অধিকরণে যে কার্য উৎপন্ন হইবে তাহার 
অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণবৃত্তিত্কে কারণাংশে উপলক্ষণ বলিতে হইবে । 
উপলক্ষণ হওয়ার ফলে অব্যবহিতপূর্বক্ষণে বিদ্যমান না থাকিলেও 
কার্ধাধিকরণে যে কোনও কালে বি্ভধমান থাকিয়াই জ্ঞায়মানঘটত্ব 
প্রভৃতি কারণ ঘটাদিবিষয়ক-অলোকিকপ্রত্যক্ষরূপ যে কার্ধ তাহার 
নিয়ামক হইতে পারিবে । ক্ুৃতরাং জ্ঞায়মানঘটত্বাদিরূপসামান্তা- 
লক্ষণাসম্মিকর্ষ অতীত ঘটে বর্তমান থাকায় কারণাসত্বে কার্ধসত্ব-রূপ 
ব্যতিরেকব্যভিচার হইবে না । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে লৌকিকসন্নিকর্ষ এবং অলৌকিক- 
সন্নিকর্ষজনিত প্রত্যক্ষের কারণতা বিভিন্ন হওয়ায় কার্ধাব্যবহিত- 
প্রাকৃক্ষণাবচ্ছিন্ন যে পুর্বোন্ত লৌকিকসন্গিকর্ষ তাহা অতীত ঘটাদিতে 
বিদ্যমান ন৷ থাকায় সেখানে লৌকিকবিষয়তাসম্বন্ধে অতীতঘটাদির 
প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গ হইতে পারে না! ; এইভাবে যদি অতীতাদিবিষয়ক প্রত্য- 
ক্ষের প্রসঙ্গ বারণ কর। সম্ভবপর হয় তাহা হইলে লৌকিকপ্রত্যন্ষের 
প্রতি বিষয়ের কারণতা স্বীকার করাও নিষ্প্রয়োজন। ইহার 
উত্তরে আমাদের বক্তব্য, কার্ধের অব্যবহিতপূর্বক্ষণে কার্ষের অধিকরণে 
(ঘটাদি-বিষয়ে) চক্ষুসপ্নিকর্ষাদি বিছ্ধমান থাকিলে যদি দৈবাৎ 


১৬৬ নব্যন্তায়ে অচ্চমিতি 


ততৃপ্তরক্ষণে ঘটাদির নাশ হয় তাহা হইলে সেইক্ষণে ঘটাদিবিষয়ক 
প্রত্যক্ষের আপত্তি হয় । উক্ত প্রত্যক্ষাপত্ত্ির পরিহার করিবার জন্যই" 
লেৌকিক- বিষয়তাসম্বন্ধে প্রত্যক্ষের প্রতি কার্ধকালে অবস্থিত যে 
বিষয় তাহার তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কারণতা স্বীকার করিতে হয় । 

কেহ কেহ বলেন যে, কার্ষের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে বিষয়ের সহিত 
যখন ইন্ড্রিয়সন্লিকর্ষ থাকে তখন বিষয় বর্তমান না থাকিলেও উত্তর- 
ক্ষণে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইতে পারে ; শ্বতরাং প্রত্যক্ষের উৎপত্তিক্ষণে 
যদি বিষয়ের ধ্বংস হয় তাহা হইলে সেই সময়ে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইতে 
কোনও বাধা নাই। অতএব লৌকিক প্রত্যক্ষের উৎপত্তির পুর্বক্ষণে 
বিষয়ের অবস্থিতি আবশ্যক, প্রত্যক্ষোত্পত্তির ক্ষণে নহে । এই মতের 
সমর্থঘকগণ বলেন যে, তৃতীয়ক্ষণ-বিনাশী সুখছ্ঃখাদির উৎপত্তিক্ষণে 
বিশেষণ-জ্ঞান থাকে না । সুতরাং স্থখা দি-উৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণে অর্থাৎ 
স্থিতিক্ষণে স্বখাদিবিশিষ্ট বুদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় সুখত্বের 
নিবিকল্পকাত্মক বিশেষণ-জ্ঞান স্বীক।'র করিতে হয় । তৃতীয়ক্ষণে অর্থাৎ 
সুখ, ত্ঃখ প্রভৃতির ধ্বংসক্ষণে অহং স্থখী, অহং ছুঃখা এইপ্রকার 
লৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বিষয় ন। থাকিলেও যদি লৌকিক প্রত্যক্ষ 
হয় তাহা হইলে বিষয়ের কারণতা স্বীকার করা নিশ্রয়োজন। 
ইহার উত্তরে বক্তব্য, সুখছ্ুঃখ প্রভৃতি বিষয়বিশেষের লৌকিকপ্রত্যক্ষ- 
স্থলে স্খছুঃখাদিরূপ বিষয় প্রত্যন্মোৎপত্তিকতশে অবস্থিত হইয়া 
কারণ না হইলেও বিশেষ কার্য কারণভাব যখন অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে তখন “যদ্বিশেষে যদ্বিশেষস্ট তৎসামান্যে তণসামা- 
হান্য'--এই নিয়মানৃসারে প্রত্যক্ষসামান্তের প্রতিও বিষয়ত্বপুরস্কারে 
বিষয়সামান্যের কারণতা স্বীক।র করিতে হইবে । 

তদ্বযক্তিবিয়য়ক প্রত্যক্ষের প্রতি তদ্ব্ক্তিত্ব-রূপে তথ্যক্তির ষে 
কারণতা কল্পনা করা হয় ইহাকে বিশেষ কার্ধকারণভাব বলা হয়। এখন 
প্রশ্ন হইতে পারে, পুর্ব প্রদশিত সামান্স কার্ধকারণভাব যখন কল্পিত 


ঞ্ 
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আছে পুনরায় বিশেষ-কার্যকারণভাব স্বীকার করিবার প্রয়োজন 


“কি? যদি ঘটাদি তত্ৃদ্যক্তিকে তত্বদ্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের কারণ 


স্বীকার না করা হয় তাহা হইলে তদ্ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের 
প্রযোজক সামগ্রী থাকাকালে উত্তরক্ষণে যেরূপ তদ্ঘটব্যক্তির 
প্রত্যক্ষ হয় সেরূপ ব্যক্যন্তর যে অপর ঘটব্যক্তি তাহাতেও উক্ত 
প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে । উক্ত আপত্তি বারণ করিবার জন্য 
বিষয়তাসম্বন্ধে তত্তদ্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি তত্তদ্বক্তিত্ব- 
পুরস্কারে তত্তদ্ব্ক্তির কারণতা স্বীকার করা আবশ্যক । এই যুক্তি 
সমীচীন নহে। প্রত্যক্ষের প্রতি কেবলমাত্র বিষয় কারণ নহে, 
ইক্দ্িয়সন্নিকর্ষাদিও কারণ । বিভিন্ন ঘটব্যক্তিতে যখন একই সময়ে 
চক্ষুঃসন্নিকর্যাদি থাকে তখন উক্তসন্লিকর্ষাদিঘটিত সামগ্রীবশতঃ 
তদ্ঘটব্যক্তিতে বিষয়তাসম্বন্ধে যেরূপ তদৃঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষ 
উৎপন্ন হইবে সেরাপ বক্ত্যন্তরেও বিষয়তাঁসম্বন্ধে তদ্ঘটব্যক্তিবিষয়ক 
প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হওয়ার পক্ষে কোনও বাধ] নাই । কারণ যে সকল 
ঘটব্যক্তিতে চক্ষুঃসন্নিকর্ষাদিঘটিত সামগ্রী থাকিবে সেই সকল 
ঘটব্যক্তিকে বিষয় করিয়া যুগপৎ সমূহালম্বন একটি প্রত্যক্ষই হইয়া 
থাকে। সুতরাং তদৃব্যক্তিত্বপুরক্কারে তদ্ঘটব্যক্তিকে তদ্ঘটব্যক্তির 
প্রত্যক্ষের কারণ স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন । এই সমহ্যার সমাধানে 
আমাদের বক্তব্য এই যে, ঘটাদি-তত্তদ্যক্তিবিষয়ক যে বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ 
তাহার প্রতি তত্তদৃ-ব্যক্তিবিষয়ক বাধনিশ্চয় প্রতিবন্ধক হওয়ায় উত্ত' 
বাধনিশ্চয়াভাবঘটিত প্রত্যক্ষসামগ্রী। সমবায়সন্বদ্ধে তাদৃশ বিশিষ্ট- 
প্রত্যক্ষের নিয়ামক হইয়া থাকে । যদি প্রত্যক্ষবিশেষে পুরোক্তরূপে 
বিষয়বিশেষের কারণ স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে তত্তদ্ঘটাদিব্যদ্তি- 
বিষয়ক প্রত্যক্ষের নিয়ামক যে ঘটাদিগত ইন্ড্রিয়স্নিকর্ষ তদৃগত- 
কারণতা সংযোগত্বাদিসামান্যধর্মপুরস্কারেই কল্পিত হইবে । ফলে 
ঘটাদিতত্তদব্যক্তিসন্নিকর্ষকালীন পূর্বোক্ত বাধনিশ্চয়াভাবঘটিত সামগ্রী 
হইতে সমবায়সন্বদ্ধে যেরূপ তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইয়া! 


১৬৮ নব্যন্তায়ে 'অহ্ুমিতি 


খাকে সেইরূপ অপরঘটব্যক্তিতে ইন্ড্রিয়সন্জিকর্ষ থাকা কালেও 
সমবায়সম্বন্ধে তদ্ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে । অতএব 
অপরঘটব্যক্তিবিষয়কপ্রত্যক্ষের নিয়ামকসামগ্রী হইতে তদৃঘটব্যক্তি- 
বিষয়ক প্রত্যক্ষের নিয়ামকসামগ্রীর বৈলক্ষণ্য অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হইবে । তত্তদ্ব্যক্তিত্ব-পুরস্কারে বিষয়গত কারণতা কল্পনা ব্যতিরেকে 
উক্ত সামগ্রীগতবৈলক্ষণ্য উপপন্ন হয় না। অতএব বিষয়তাসম্বদ্ধে 
তত্বদৃব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের (প্রতি তাদাত্ব্যসম্বন্ধে তত্তদ্ঘটাদি- 
ব্যক্তিত্বপুরস্কারে তত্বদ্ঘটাদি বাক্তির কারণতা অবশ্বাই স্বীকার করিতে 
হইবে । 

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, তত্বদ্ঘটাদি ব্যক্তিকে 
বিষয়রূপে তত্দ্ঘটাদিবিষয়কপ্রত্যক্ষের হেতু স্বীকার না করিয়। 
তত্তদ্ঘটাদিব্যক্তিগতসন্নিকর্ষত্ব-রূপ বিশেষধর্মপুরস্কারে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের 
হেতুতা স্বীকার করিলে অপরঘটব্যক্তির প্রত্যক্ষসামগ্রী অপেক্ষায় 
তদ্ঘটব্যক্তিবিষয়কসামগ্রীর বৈলক্ষণ্য উপপন্ন হইতে পারে ; কারণ 
অপরঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের নিয়ামক অপর ঘটব্যক্তি মাত্রে 
অবস্থিত যে চক্ষুরাদি সন্িকর্ষ তদ্ঘটিত-সামগ্রীকালে বিষয়তা সম্বন্ধে 
তৃব্যক্তিবিষয়কপ্রত্যক্ষের উপযোগী তদ্‌্ব্যক্তিগত সন্নিকর্ষ না 
থাকায় তত্বদব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে না। এই 
শঙ্কার উত্তরে বক্তব্য, তদ্ব্ক্তির প্রত্যক্ষের প্রতি তথ্যক্তিগত- 
সন্নিকর্তত্বরূপ যে গুরুধর্ম তাদৃশধর্ণপুরক্কারে সন্গিকর্ষের কারণতা 
কল্পনা অপেক্ষায় তদ্যক্তিত্বরূপলঘুধর্মপুরস্কারে ঘটা দিতত্তদৃবিষয়ের 
কারণতা স্বীকার করাই সমীচীন । 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, অপরব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের নিয়ামক যে 
অপরব্যক্তিগতসন্নিকর্ষা দিঘটিতসা মগ্রী তাহা যে কালে থাকিবে সেইকালে 
কালিকসমন্বন্ধে তদ্ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের বিষয় ষে তদৃঘটব্যক্তি 
তাহাও তদ্ব্যক্তিত্বপুরস্কারে অবস্থাই থাকিবে । কারণ কাল জাগতিক 
সকল বস্তরই আধার হইয়া থাকে । সুতরাং তদ্ঘটবাক্তিবিষয়ক- 
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প্রত্যক্ষের প্রতি বিশেষধর্মপুরস্কারে তদ্ঘটব্যক্তিকে বিষয়রূপে কারণ 
স্বীকার করিলেও অপরঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের সামগ্রী যে 
কালে থাকিবে সেই কালে তদ্ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের সামগ্রীও 
অবশ্যই থাকিবে । ফলে বিশেষ-কার্ধকারণভাব স্বীকার করিলেও 
পূর্বোক্তস্থলে তদ্ব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের আপত্তি বারণ করা যাইবে 
না। এই প্রশ্থের উত্তরে বলিতে হইবে, সামআ্ী বলিতে আমরা 
কার্ধতাবচ্ছেদেক সম্বন্ধে কার্ষের একটি অধিকরণে প্রত্যাসম্ন অর্থাৎ 
তত্তৎকারণতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধের দ্বারা সম্বন্ধ কারণতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন 
কারণসযুদায়কেই বুঝিয়া থাকি। সুতরাং পুর্বোক্তস্থলে অর্থাৎ 
অপর ব্যক্তির সন্গিকর্ষাদিঘটিতসামগ্রীকালে তদ্ঘটব্যক্তি বিদ্যমান 
থাকিলেও তদ্ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের সামগ্রী থাকিবে না। 
কারণ কার্য যে তদ্ঘটবিষয়কপ্রত্যক্ষ তাহার বিষয়তারূপ- 
কার্ধতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অধিকরণ হইবে তদ্ঘটব্যক্তি। উক্ত 
তদৃঘটব্যক্তিতে তাদাত্যুসম্বন্ধে সম্বন্ধ যে তদৃঘটব্যক্তি এবং সমবায়- 
সম্বন্ধে সম্বদ্ধ যে চক্ষুঃসংযোগ প্রভৃতি কারণ--উক্ত কারণসমষ্টিই 
তদৃঘটপ্রত্যক্ষের সামগ্রীরূপে গণ্য হইবে । কিন্তু উত্ত ঘটব্যক্তিতে 
অসম্ব্ধ যে অপরঘটব্যক্তিগত সঙন্গিকর্ষ অর্থাৎ ইন্জ্রিয়সংযোগাদি 
তাহা তদ্ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের সামগ্রী হইতে পারিবে না। 
সৃতরাঁং অপরঘটব্যক্তির প্রত্যক্ষের সামগ্রী যে ক্ষণে থাকিবে 
তছুত্তরক্ষণে তদৃঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের আপত্তি 
হইবে না। 

এখন সমস্তা এই যে, জ্ঞানের উৎপাদক বিশেষ সামগ্রীর সহিত 
সামান্য সামগ্রী যদি কার্যোৎপত্তির পূর্বক্ষণে অবস্থিত থাকে তাহা 
হইলেই উক্ত সামগ্রী হইতে জ্ঞানবিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
অতএব তদ্ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের স্থলেও তদ্ঘটব্যক্তিবিষয়কত্বের 
প্রযোজক যে সন্নিকর্ষাদিঘটিত সামগ্রী তাহার সমানাধিকরণ বিশেষণ- 
জ্ঞানাদিঘটিত জ্ঞানের উৎপাদক সামগ্রী থাকিলেই তর্দঘটব্যক্তি- 
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বিষয়ক প্রত্যক্ষরূপ কার্ধটি উৎপন্ন হইবে । এখানে সঙ্গিকর্ষাদিঘটিত 
সামগ্রীতে যে তদ্বিষযয়কত্বের প্রযোজকত্ব বলা হইয়াছে এ 
প্রযোজকত্বের দ্বারা পুর্বোক্ত প্রত্যক্ষের স্থলে তদ্যক্তিত্বের 
সামানাধিকরণ্য বুঝিতে হইবে । স্রতরাং ঘটা দিব্যক্তযস্তর-সন্নিকর্যাদি- 
ঘটিতসামগ্রীকালে তদ্ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের আপত্তি য্লাহা করা 
হইয়াছে তাহা হইতে পারে না। উক্ত সন্নিকর্ষাদিঘটিত সামগ্রীতে 
তদ্ঘটব্যক্তিত্বের সামানাধিকরণ্যরূপ তদ্ব্যক্তিবিষয়কত্বের প্রযোজকত্ব 
থাকার সম্ভাবনা নাই । সুতরাং তদ্ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি 
তদৃব্যক্তিত্বরূপে তদ্ঘটব্যক্তির কারণত! "স্বীকার করিবার প্রয়োজন 
নাই । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, পুর্বোক্তরূপে তত্তদৃঘটাদিপ্রত্যক্ষের 
আপত্তি নিরাকৃত হইলেও, তত্তদ্ঘটাদিব্যক্তিগত যে তত্তদ্রূপাদি উক্ত 
রূপাদিন্বরূপবিশেষণজ্ঞান হইতে তত্তদৃঘটাদিব্যক্তিগতরূপাদির 
যে বিশিষ্ট বুদ্ধি হইয়া থাকে তাশ্ার প্রতি তত্তদ্ঘটাদিস্বরূপ- 
বিশেষ্যভাসকসামগ্রীসাপেক্ষ হইয়া তাদৃশরূপাদিস্বরূপবিশেষণ- 
জ্ঞানঘটিতসামগ্রী কার্যোৎপত্তির প্রযোজক হইয়া থাকে । ফলে 


তদ্ঘটগতরূপবিশিষ্টতদ্ঘটবিষয়ক প্রত্যক্ষের উৎপত্তির পূর্বক্ষণে 
পূর্বোক্ত বিশেষণজ্ঞান যেমন অপেক্ষিত সেরূপ তদ্ঘটভামক 
সামগ্রীত অবশ্য থাক। প্রয়োজন । তদৃঘটভাসকসামগ্রীরূপে 
আমরা চক্ষুরাদিসম্নিকর্ষী এবং তদঘটব্যক্তিরূপ বিষয়বিশেষকে 
বুঝিয়৷ থাকি । যদি তত্তদ্যক্তিত্বপুরস্কারে তত্ৃদ্ঘটাদিব্যক্তির বিষয়- 
রূপে তদ্ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের কারণ ত্বীকার না করা হয় 
তাহা হইলে কেবলমাত্র চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়সনিকর্ষকেই তদ্ঘটব্যক্তির 
ভাসকসামস্্রীরূপে গণ্য করিতে হইবে । ফলে তদঘটব্যক্তির 
সামগ্রী হইতে অপরঘটব্যক্তিসামগ্রীর বৈলক্ষণা না থাকায় 
ব্যক্ত্যস্তরে অর্থাৎ অপরঘটব্যক্তিতে যখন চক্ষুঃসন্নিকর্ষ থাকিবে 
তখন উক্ত জন্নিকর্ষকালীন পুর্বোক্ত বিশেষণজ্ঞান হইতে ব্যক্ত্যস্তরে 
তদঘটগতরূপবিশিষ্টের প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে । উক্ত আপত্তি বারণ 
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করিবার জন্য যদি তত্বদ্ঘটাদিব্যক্তিবিষয়কত্বকে অন্তর্ভাব করিয়া 
অর্থাৎ তাদৃশরূপাদিবিশিষ্টতত্তদ্ঘটবিষয়কবৃদ্ধিত্বাবচ্ছিম্নের প্রতি 
পূর্বোক্ত বিশেষণজ্ঞানের কারণতা স্বীকৃত হয় তাহ! হইলে ব্যক্ত্যস্তরে 
তাদৃশরাপবিশিষ্টবিষয়ক প্রত্যক্ষের আপত্তি বারিত হইলেও তত্বদ্‌ঘট- 
গতরাপাদিকে বিশেষণ করিয়৷ পটাদিকে বিশেষ্য করিয়। যে ভ্রমজ্ঞান 
হয় তাহা সংগৃহীত হইবে না। অতএব পুর্বোক্ত সমস্যার সমাধান 
করিবার জন্য তথ্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি তথ্যত্তিত্ব পুরস্কারে 
তদ্ঘটব্যক্তির কারণতা স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং তদ্‌ঘট- 
ভানকসামস্রী হিসাবে কেবল চক্ষুরাদিসন্নিকর্ষই গৃহীত হইবে না 
তত্তদ্ঘটও গৃহীত হইবে । এইরূপে বিশেষ-কার্ধকারণভাব স্বীকৃত 
হইলে বিষয়তাসম্বদ্ধে তত্তদ্‌ঘটব্যক্তিরূ্পবিষয় তাদাত্ম্যসম্বন্ধে তত্তদ্ঘট- 
ব্যক্তিতে অবস্থিত থাকিয়া যেরূপ কারণ হইবে সেরূপ চক্ষুরাদি- 
সন্নিকর্ষ উক্তঘটব্যক্তিতে সম্বদ্ধ হইয়াই কারণ হইবে । ফলে 

পূর্বোন্ত বিশেষণজ্ঞানের সহকারিরূপে তদৃঘটব্যক্তিভাসক তদ্‌ঘট- 
ব্যক্তিগত চক্ষুরাদিসন্নিকর্ষ এবং তদ্ঘটব্যক্তি প্রসৃতি কারণসমষ্টি 
সংগৃহীত হইবে । স্বতরাং ব্যক্ত্যন্তরে সন্গিকর্ষ থাকা কালে 
তদ্ঘটগতরূপ বিশিষ্টের ব্যক্ত্যস্তরে প্রত্যক্ষের আপত্তি বারণ করিবার 
জন্তা পুর্বোক্ত বিশেষ-কার্ধকারণভাব স্বীকার কর! আবশ্যক । 


যদি মাধ্যমিক কার্ধকারণভাব স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলেও 
পরামর্শীন্ৃব্যবসায়াদিতে অন্মিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না । 
কারণ জ্ঞানারির প্রত্যক্ষে জ্ঞানত্বাদিরূপেই মাধ্যমিক কার্যকারণভাব 
বীকৃত হইবে । ইহার ফলে পরামর্শের প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়রূপে 
পরামর্শের যে কারণতা তাহ ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগা হিজ্ঞানত্বরাপে 
কল্পিত হইবে না, কেবলমাত্র জ্ঞানত্বরূপেই হইবে । জ্ঞানত্বাতিরিক্ত 
জ্ঞানধর্ম ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিত্ব কারণতাবচ্ছেদক কোটিতে 
প্রবিষ্ট হইবে না। কারণ মৈত্রাবলোকিতচৈত্রনিমিতনীলেতরঘট- 
বিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি তাদৃশঘটগতকারণতা৷ ষেরাপ ধটত্বপুরস্কারে 
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স্বীকার করা হয় চেত্রাবলোকিতত্ব-মৈত্রনিমিতত্ব-নীলেতরত্ব-ঘটত্ব এই 
ধর্মচতুষ্টয় পুরস্কারে নহে, সেরূপ পরামশপ্রত্যক্ষের প্রতি পরামর্শ 
যখন বিষয়রূপে কারণ হয় তখন এ কারণতাও ব্যাপ্তিপ্রকারকত্ব, 
পক্ষধর্মতাবিষয়কত্ব, সংশয়ান্তত্ব এবং জ্ঞানত্বরূপ চারিটি ধর্মের দ্বারা 
অবচ্ছিন্ন নহে। উক্ত ধর্মচতুষ্টয়ের কারণতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করিলে 
বিশেষ্যবিশেষণভাবে বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত অনম্ত কার্ধকারণভাবের 
প্রসঙ্গ হয়। স্থতরাং পরামর্শীনুব্যবসায়ের কারণতা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট- 
বৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চযনত্বাবচ্ছিন্ন না হইয়া কেবলমাত্র জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন 
হইবে। অতএব মাধ্যমিক কার্ধকারণভাব স্বীকার করিলেও 
পরামর্শনিষ্ঠানুমিতির কারণতা এবং পরামর্শীন্ব্যবসায়ের কারণতা 
একরূপাবছিন্ন না হওয়ায় তাদৃশনিশ্চয়ত্বাবছিন্জনকতা৷ ঘটিত 
অন্ুমিতি লক্ষণের পরামর্শান্ব্যঝসায়ে অতিব্যাপ্তি জন্তবপর 
হইবে না। 


পরামর্শীহ্ৃব্যবসায়ে পূর্বোক্ত রীতিতে অতিব্যাপ্তি বারণ করা 
সম্ভবপর হইলেও বিশিষ্ট স্মরণে অন্নুমিতি লক্ষণের অতিব্যান্তি হইবে । 
আমরা জানি যে, প্রথমতঃ ঘটাদির প্রত্যক্ষ হয়, 


বিশিশ স্মরণে এ প্রত্যক্ষ হইতে উক্ত প্রত্যক্ষের বিষয় যে ঘটা 
অনুমিতি লক্ষণের 
তাহার সংস্কার উৎপন্ন হয়, কালাস্তরে ঘটসম্বন্ধী 
অতিব্যাপ্তি 


অন্য কোনও বস্তর জ্ঞানাদিরূপ উদ্বোধকের ছারা 
ঘটবিষয়ক সংস্কারটি উদ্ব দ্ধ হইলে উক্ত সংস্কারের বিষয় যে ঘটাদি 
তাহার স্মরণ হয়। ঘটাদ্দিবিষয়ক সংস্কারকে দ্বার করিয়া ঘটাদিবিষয়ক 
পূর্বান্নভব যেরূপ ঘটাদিগোচরস্মরণের প্রতি কারণ হয় সেরূপ বহি 
ব্যাপ্যধূমবতপর্বতবিষয়ক সংস্কারকে দ্বার করিয়া বহ্িব্যাপ্যধূমবৎ- 
পর্বতবিষয়কানুভব বহ্িনব্যাপ্যধূমবৎ-পর্তবিষয়ক স্মরণের প্রতি 
কারণ হইয়া থাকে । তাদৃশান্ুভবের কারণতা নিশ্চয়ত্বরূপে কল্পনা 
করিতে হইবে । স্মরণ সর্ধদা সংশয়ানাত্মক অর্থাৎ নিশ্চয়াতবক 
হইয়া থাকে । অতএব “পর্বতো বহ্িমান্* এই অনুমিতির প্রতি 


অচুমিতির লক্ষণ ১৭৩ 


'বহব্যাপধূমবান্‌ পর্বতঃ, এই নিশ্য়গতকারণতা যেরূপে কল্পিত 
হইয়াছে সেইরূপে বহ্িব্যাপ্য ধুমবৎপর্বতবিষয়ক স্মরণের প্রতি 
“বহিব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বতঃ” এই অন্থভবগতকারণতা কল্পিত হওয়ায় 
তাদৃশবিশিষ্ট্মরণে অন্ুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে । 

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, অন্থমিতির জনকপরামর্শে 
অপ্রামাণ্যজ্ঞানাভাববৈশিষ্ট্য নিবেশ করিতে হয় অর্থাৎ অপ্রামাণ্য- 
গ্রহাভাববিশিষ্টব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বরূপে অনুমিতির 
কারণত৷ স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু স্মৃতির জনক যে অন্ুভব 
তাহাতে অপ্রামাণ্যগ্রহাভাববৈশিষ্ট্যের নিবেশ করা হয় না। ফলে 
অন্ুমিতি ও স্মৃতির কারণতা ভিন্নরূপে কল্পিত হওয়ায় অন্নুমিতিলক্ষণের 
অতিব্যাপ্তি হইবে না। এই আশঙ্কার উত্তরে পূর্বপক্ষবাদিগণ বলেন, 
অন্ুমিতিকাঁরণতাবচ্ছেদকগর্ভে অপ্রামাণ্যগ্রহাভাব নিবেশ করিলে 
অপ্রামাণ্য গ্রহাভাববিশিষ্টপরামর্শত্বরূপে অন্থমিতির কারণতা স্বীকার 
করতে হয়। ফলে বিশেষ্যবিশেষণভাবের বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত 
অপ্রামাণ্যগ্রহাভাববিশিষ্টপরামশত্বরপে যেরূপ কারণতা কল্পনা 
করিতে হয় সেরূপ পরামর্শকে বিশেষণ করিয়া অপ্রামাণ্যগ্রহাভাবকে 
বিশেষ্য করিয়া পরামর্শ বিশিষ্ট অপ্রামাণ্যগ্রহাভাবত্বরূপেও অন্ুমিতির 
কারণতা শ্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং গুরুধর্মাবচ্ছিন্ন দ্বিবিধ 
কারণতা কল্পনা অপেক্ষায় ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্য়ত্বরূপ 
এবং পরামর্শধমিক-অপ্রামাণ্যগ্রহাভাবত্বরূপ যে লদ্ঘুধর্মতদবচ্ছন্ন স্বতন্ত্র 
দুইটি কারণতা৷ কল্পনা করাই সমীচীন । পরামর্শের ম্যায় অপ্রামাণ্য- 
গ্রহাভাবকে স্বতন্ত্র কারণ স্বীকার করার ফলে পরামর্শধমিক 
অপ্রামাণ্যগ্রহকালে প্রকৃতান্ধমিতির আপত্তি হইবে ন1। 
অতএব অন্ুমিতির কারণতা এবং স্বৃতির কারণতা তাদৃশ নিশ্চয়- 
ত্বাবচ্ছিন্ন হওয়ায় বিশিষ্টস্মরণে অন্ুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে ধুমত্বাদিরূপে একধুমবিষয়কজ্ঞান হইতে 
ধূমত্বরূপে অপরধূমবিষয়কস্মরণের আপত্তি বারণের জন 


১৭৪ নব্যস্ভায়ে অঙ্গমিতি 


ধূমত্বরূপে তদ্ধূমবিষয়ক স্মরণের প্রতি ধুমত্বরূপে তদ্ধূমবিষয়ক 
জ্ঞানের কারণতা অবশ্যই ন্বীকার করিতে হুইবে। স্থৃতরাং 
সাধ্যব্যাপ্যহেতুবিশিষ্ট পক্ষবিষয়কস্মরণে অবচ্ছেদকতাপর্যাপ্তিঘটিত 
অন্নুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইতে পারে না। কারণ অস্ুমিতির 
কারণতাবচ্ছেদকতা যাদৃশ সমুদায়ে পর্যাপ্ত স্মৃতির কারণতাবচ্ছেদকতা 
তাদৃশসমুদায়ে পর্যাপ্ত নহে। ইহার উত্তরে পুৃর্বপক্ষবা দিগণ 
যি বলেন, যেই সাধ্যব্যাপ্য হেতুবিশি্ ধমিবিষয়কজ্ঞান 
কেবল তত্তদ্ধর্মকে প্রকার করিয়া তত্বদ্বর্মের আশ্রয় সকল ব্যক্তি- 
বিষয়ক হইয়া থাকে সেই সাধ্যব্যাপ্য হেতুবিশিষ্ট ধমিবিষয়কজ্ঞানে 
অবস্থিত যে তাদৃশস্মৃতির জনকতা তদবচ্ছেদকরূপে অব্যাবর্তক 
তদ্ধমিবিষয়কত্াদির নিবেশ করিবার প্রয়োজন নাই । স্থতরাং 
বিশিষ্টস্মরণে তাদৃশপরামর্শঘটিত অন্ুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে । 


এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, অন্ুমিতির প্রতি পরামর্শগত- 
কারণতা ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয়ত্বপুরস্কারে কল্পিত 
হইলেও অযৌক্তিক বলিয়া স্মৃতির প্রতি পূর্বান্নভবগত কারণতা 
তাদৃশনিশ্চয়ত্বপুরস্কারে কল্পিত হইতে পারে না; স্তরাং স্মৃতির 
প্রতি পুধানুভবগতকারণতা শুদ্ধজ্ঞানত্বপুরস্কারেই কল্পিত হইবে। 
যদি বলা হয়, শুদ্ধজ্ঞানত্বপুরস্কারে স্মৃতির জনকতা কল্লিত হইলে এক- 
বিষয়ক (ঘটবিষয়ক) অন্ৃভব হইতে অপরবিষয়ক (পট বিষয়ক) স্মরণের 
আপত্তি হইবে এই আশঙ্কাও ঠিক নহে । কারণ তদ্বিষয়কস্থমতির 
প্রতি তদ্বিষয়কসংস্কারত্বপুরস্কারে সংস্কারগতহেতুতা স্বীকার করিলে 
অন্ুভূতবিষয়বিশেষের যে স্ৃতি হয়__-এই নিয়ম অব্যাহত থাকায় 
স্মৃত্তির প্রতি যে জ্ঞানগত হেতৃতা৷ তাহা জ্ঞানত্বরূপেই কল্পিত হইবে; 
তদ্বিষয়কম্মৃতির প্রতি তদ্বিষয়কনিশ্চয়ত্বরূপে নহে । সুতরাং পরামর্শ 
গত অন্ুমিতির হেতৃতা এবং অন্নুভবগতশ্মৃতির হেতৃতা৷ একরূপাবচ্ছিন্ন 
ন হওয়ায় অন্নুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। ইহার উত্তরে 
পুবপক্ষ বাদিগণ যদি বলেন ষে, শুদ্ধজ্ঞানত্বপুরস্কারে স্মৃতির জনকতা৷ 


' জ্বস্কমিতির লক্ষণ ১৭৫ 


স্বীকার করিলে “পর্বতো৷ বহিব্যাপ্যধূমবান্‌ ন' বা এই আকারের 

সংশর হইতে “পর্বতো বহিব্যাপ্যধূমবান্‌” এই আকারের স্মরণের আপত্তি 

হইবে । কারণ পূর্বোক্ত সংশয়ও জ্ঞানবিশেষ । উক্ত আপত্তি বারণ 

করিবার জন্য তাদৃশ স্মৃতির প্রতি বহিব্যাপ্যধূমবস্তা নিশ্চয়ত্বরূপে 

অন্ুভবগতকারণতা স্বীকার করিতে হইবে । ফলে পুর্বোক্ত স্মৃতিতে 

অন্মিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে । কারণ তদ্বিষয়কন্মৃতির প্রতি 

সংস্কারত্ব মাত্ররূপেই সংস্কার স্মৃতির কারণ হইয়া থাকে, তদ্বিষযয়ক- 

সংস্কারত্বপুরস্কারে নহে । কিন্তু জ্ঞানের কারণতা তদ্বিষয়কনিশ্চয়ত্বরূপেই 
বীকার করিতে হইবে । সংস্কারগতহেতুতা যে বিষয়বিশেষকে 

অবলম্বন করিয়। কল্পনা করিতে হইবে এইরূপ কোন বিনিগমনা নাই 
অথচ পৃর্বোক্ত যুক্তিতে তদ্বিষয়কনিশ্চয়ত্বরূপে স্মৃতির হেতুত্তা কোনও 

রূপেই প্রত্যাখান করা চলে না। যদি বলা হয়, তদ্বিষয়ক জ্ঞান 

হইতে উৎপন্ন সংস্কারের কাল বা রোগাদির দ্বারা নাশ হইলে 
অপরবিষয়ক সংস্কার হইতে তদ্বিষয়ক স্মরণের আপত্তি-বারণের 
জন্য স্মৃতিজনক সংস্কারেও বিষয়-বিশেষ নিবেশ করা আবশ্যক | 
ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, স্মতি-জনকসংস্কারে বিষয়বিশেষ নিবেশ 
মা করিলেও অপরবিষয়ক সংস্কার হইতে উক্তস্থলে তদ্বিষয়ক স্মরণের 
আপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কারণ স্মৃতির করণ যে তদ্বিষয়ক 

নিশ্চয় সে স্বজন্যব্যাপারকে দ্বার করিয়াই স্মৃতির জনক হইয়া থাকে । 

উক্তস্থলে অপরবিষয়ক সংস্কার তছিষয়ক নিশ্চয়ের ব্যাপার নহে ; 
সুতরাং ব্যাপার না থাকায় অপরবিষয়ক সংস্কার হইতে স্ম্তির 
আপত্তি হইতে পারে ন1। 


আরও যুক্তি এই যে, অন্বয় এবং ব্যতিরেকবশতঃ তদ্বিষয়কম্মরতির 
প্রতি তদ্বিষয়কনিশ্চয়ত্বরূপে স্মরণ এবং" তাদৃশনিশ্চয়ের কার্ধকারণ- 
ভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে, অথচ উত্তনিশ্চয় স্মরণরূপ কার্ধের অব্যবহিত 
পূর্বে থাকে না, স্থৃতরাং করণতাবচ্ছেদকসম্বদ্ধরূপ ব্যাপার কল্পনা 


১৭৬ নব্যজায়ে অস্থমিতি 


করিতে হয় । উক্ত কল্পিত ব্যাপারই সংস্কার । সংস্কারসাধনের অহুকুল 
অন্যকোনও প্রমাণাস্তর নাই। সুতরাং প্রমাণাস্তরের দ্বারা অসিদ্ধ যে 
সংস্কার তাহার দ্বারা তদ্বিষয়কনিশ্যয়ত্বাবচ্ছিম্নের অন্যথাসিদ্ধি হইতে 
পারে না। যদি অন্যথাসিদ্ধ হইত তাহা হইলে তদ্বিষয়কনিশ্চর়ের 
কারণত্ব ব্যাহত হইতে পারিত। যাহাকে উপজীব্য করিয়। 
যে সিদ্ধ হয় সেই সিদ্ধ উপজীবক অর্থাৎ কার্ধটি' কখনও স্বকীয় 
উপজীব্যের অর্থাৎ কারশের ব্যাঘাতক হইতে পারে না। অতএব 
বহ্িব্যাপ্যধূমবৎপর্বতবিষয়ক স্মৃতির কারণতা এবং পর্বতপক্ষকবহ্ি- 
নাধ্যকান্ুমিতির কারণতা বহ্ছিব্যাপ্ত্যব চ্ছিন্রধূমপ্রকারকপর্বতবিশেষ্যক- 
নিশ্যত্বরূপে কল্পিত হওয়ায় বহ্ছিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতবিষয়কস্মরণে 
পর্বতপক্ষকবহিসাধ্য কঅন্ুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে । 

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, উপমিতিবিশেষে অতিব্যান্তি 
বারণের জন্য অন্ুমিতির জনকতাতে ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাঁহি- 
নিশ্য়ত্বপর্যাপ্তাবচ্ছেদকতাকত্ব নিবেশ করা হইয়াছে । উপেক্ষাত্মক- 
নিশ্চয় হইতে স্মরণ হয় না। এইজন্য তদ্বিষয়কস্মরণের প্রতি 
উপেক্ষান্তা তদ্িষয়কনিশ্য়ত্বর্ূপে কারণতা স্বীকার করিতে 
হয়। ইহার ফলে অন্নুমিতির কারণতাবচ্ছেদকতা যাদৃশধর্মে পধাপ্ত 
হইবে স্বতির কারণতাবচ্ছেদকতা৷ তাদৃশধর্মে পর্যাপ্ত নহে । মৃতরাং 
তাদৃশাবচ্ছেদকতা কজনকতাঘটিত অন্নুমিতি লক্ষণের বিশিষস্মরণে 
অতিব্যাপ্তি হইবে না। 

এখন বিবেচন। করিতে হইবে যে, “ন চোপেক্ষান্তত্বেন তত্র হেতৃত্বম্‌*১ 
-_-এই উক্তির দ্বারা দীধিতিকার স্মৃতির প্রতি উপেক্ষান্যজ্ঞানত্বরূপে 
যে হেতুতার আশঙ্কা করিয়াছেন সেখানে “উপেক্ষান্ত্ব'পদের দ্বারা 
উপেক্ষাত্ববচ্ছিন্ন ভেদকেই বুঝিতে হইবে । এই উপেক্ষাত্বাবচ্ছিম্নভেদের 
দ্বারাস্মৃতিকারণতা অবচ্ছিন্ন হইলে স্মৃতিকারণতার অবচ্ছেদকীভূতভেদ- 
প্রতিযোগিত্ব উপেক্ষাত্বে থাকিবে । উক্তভেদ নিরূপিতপ্রতিযোগিতার 


স্দীধিতি, অন্থমানগাদাধরী পৃঃ ১৪৯ 


অন্থুমষিতির লক্ষণ - ১৭৭ 


অবচ্ছেদক উপেক্ষাত্ব বলিতে আমরা কি বুঝি? যদি বলা যায় 
স্বত্যজনকত্বই উপেক্ষাত্ব তাহা হইলে ভেদটি স্থত্যজনকত্বাবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতাক হইবে । ফলে স্মত্যজনকত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক- 
ভেদ স্মতিজনকতার অবচ্ছেদক হইল; এইক্প অর্থ যুক্তিসিদ্ধ নহে । 
ঘটভিন্নভিনত্ব যেরূপ ঘটত্বস্বরূপ হয় ঘেরুূপ স্মত্যজনকত্বাবচ্ছিম্ন- 
প্রতিযোগিতাকভেদরূপ যে স্বত্যজনকান্ত্ব তাহ! স্মৃতির জনকত্ব- 
স্বরূপই হয়। স্থৃতরাং আত্মাশ্রয়১ দোষ হয় বলিয়। স্মৃতির প্রতি যে 
তত্প্রকারকনিশ্য়গতজনকতা তাহার অবচ্ছেদক স্মৃত্যজনকান্থত্ব 
হইতে পারে না। ফলে স্মৃত্যজনকত্বরূপ যে উপেক্ষাত্ব তদবচ্ছিম্নভেদ 
স্মতিজনকতার অচ্ছেদককোটিতে নিবেশ কর! যাইবে না। 

যদি উপেক্ষাত্ব জাতি হয় তাহা হইলে উপেক্ষাত্বাবচ্ছিন্নভেদ 
অবশ্যই স্মতিজনকতার অবচ্ছেদক হইতে পারে । কিন্তু সাহ্র্যরূপ 
জাতিবাধক থাকায় উপেক্ষাত্ব জাতি নহে। এই অভিপ্রায়েই 
দীধিতিকার বলিয়াছেন, “উপেক্ষাত্বং ন জাতিঃ চাক্ষুষত্বাদিনা সঙ্কর- 
প্রসঙ্গাৎ'২ । এই অন্ুমানে উপেক্ষাত্ব পক্ষ, জাতিভেদ বা জাতিত্বা- 
ভাবকে সাধ্য এবং চাক্ষ্ষত্বাদিসাহ্বর্ধকে হেতু করা হইয়াছে। 
চাক্ষুবত্বাদি এইস্থলে আদিপদের দ্বারা স্পার্শনত্ব, রাসনত্ব প্রস্ভৃতি 
প্রত্যক্ষত্ের ব্যাপ্য সকল জাতিই গৃহীত হইয়াছে । উক্ত জাতিসমুহের 
অন্তর্গত এক একটি জাতিকে গ্রহণ করিয়া এক একটি জাতির 
সাক্কর্ষকে হেতু করিয়া উপেক্ষান্বে জাতিত্বাভাব সাধন করিতে হইবে । 
এখানে দীধিতিকারোক্ত “সঙ্কর' পদটির সাক্ষর্যরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে | 
উক্ত সাহ্বর্ধ বলিতে কি বুঝায় তাহাই এখন আলোচনা করিতে 
হইবে। পরস্পরের অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ ধর্মদ্বয়ের একক্র 
সমাবেশকে সাঙ্ষর্য বলা হয়। চাক্ষুষত্বের সাক্র্যস্থলেও চাক্ষুষত্ব এবং 
উপেক্ষাত্ব এই ছুইটি ধর্ম পরম্পরের যে অত্যনস্তাভাব তাহার সমানা- 


স্্ব্কস্পাসস্পাশী 
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১৭৮ নব্যন্তায়ে অঙন্গমিতি 


ধিকরণ হইয়াছে । উপেক্ষারূপ যে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ তাহাতে উপেক্ষাত্ব 
যেরূপ রহিয়াছে সেইরূপ চাক্ষুষত্বধর্মও রহিয়াছে । উপেক্ষাত্ব এবং 
চাক্ষুষত্ব--এই ছুইটি ধর্ম একটি আশ্রয়ে সম্বদ্ধ থাকায় উপেক্ষা 
ধর্মটি চাক্ষুষত্বের দ্বারা সঙ্কীর্ণ হইয়াছে । ভূতত্বসাহ্ষর্যকে হেতু করিয়া 
যেরূপ মুর্তত্বে জাতিত্বাভাব সিদ্ধ হয় সেইরূপ চাক্ষুষত্বাদি সাহ্বর্ধকে 
হেতু করিয়া উপেক্ষাত্বরূপ পক্ষে জাতিত্বের অভাব অথবা জাতির ভেদ 
অনুমিত হইবে । 

এই প্রসঙ্গে গদাধর ভ্টাচার্ধ বিভিন্ন ভাবে সাঙ্কর্ষের আলোচন। 
করিয়াছেন। প্রথমে “তজ্কাত্যব্যাপকত্বে সতি তজ্জাতিব্যভিচারিত্বে 
সতি তজ্জাতিসামানাধিকরণ্য”কে তজ্জাতির সাঙ্বর্য বল৷ হইয়াছে । 
অর্থাৎ কোন একটি ধর্মে যদি কোন একটি জাতির অব্যাপকত্ব, 
ব্যভিচারিত্ব এবং সামানাধিকরণ্য থাকে তাহ! হইলে উক্ত ধর্মটি 
উক্ত জাতির দ্বারায় সঙ্কীর্ণ হইবে । উপেক্ষাত্বে চাক্ষুষত্বের অব্যাপকত্ব, 
ব্যভিচারিত্ব এবং সামানাধিকরণ্য থাকায় “উপেক্ষাত্ব” এই ধর্মটি চাক্ষুষত্ব- 
জাতির দ্বারা সন্কীর্ণ হইবে । এখানে তজ্জাতির অব্যাপকত্ব এই 
অংশের দ্বারা তজ্জাতিসমানাধিকরণভেদপ্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকত্ব ১- 
কেই বুঝিতে হইবে । উপেক্ষাত্বে যখন জাতিত্বাভাব সাধন করা 
হইবে তখন তজ্জাতিপদের দ্বারা চাক্ষুষত্ব প্রভৃতি জাতি গৃহীত 
হইবে । সমবায়সম্বদ্ধে চাক্ষুষত্বের অধিকরণে অন্গুপেক্ষাত্মক 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে অভাবীয়বিশেষণতাঁবিশ্মেসম্বদ্ধে বর্তমান যে ভেদ 
অথাৎ “উপেক্ষা ন' এই আকারের যে অন্যোন্যাভাব তাহার প্রতিযোগী 
উপেক্ষা হইবে । এবং প্রতিযোগিতানিরূপিতাবচ্ছেদকতা উপেক্ষা 


এই অবচ্ছেদকত্ব, বক্ষ্যমান ব্যভিচারিত্বের ঘটক বৃত্তিত্ব এবং সামানাধি- 
করণ্যের ঘটকবুত্তিত্ব সমবায় শ্বক্ধপ এতছুভয়ের কোন একটি সন্বদ্ধের দ্বারা 
অবিচ্ছন্ল বলিতে হইব্বে। ইহার ফলে উপেক্ষাত্বকে ধাহার! জাতি স্বীকার 
করেন এবং ধাহার! জাতি শ্বীকার করেন না এই উভয়মতেই শ্ব্বপানিদ্ধি 
“দোষ বারণ হইল। 


অন্থমিতির লক্ষণ ১৭৯ 


থাকিবে । ম্ৃতরাং এইরূপে উপেক্ষার্তে তজ্জাত্যব্যাপকত্ব সিদ্ধ 
হইবে । তজ্জাতিব্যভিচারিত্ব এই অংশের অর্থ তজ্জাতিপ্রতিযোগিক যে 
অত্যন্তাভাব তাহার বিশেষণতাবিশেষ সম্বন্ধে যে অধিকরণ তন্নিরূপিত- 
বৃত্তিত্ব। প্রকৃতস্থলে চাক্ষুত্বজাতির অভাবাধিকরণ উপেক্ষাত্মক যে 
ত্বাচ, প্রত্যক্ষার্দি তাহাতে উপেক্ষাত্ব বৃত্তি হওয়ায় উপেক্ষাত্তে চাক্ষুষত্বের 
ব্যভিচারিত্ব রহিল । তজ্জাতিসামানাধিকরণ্য এই অংশের দ্বারা সমবায় 
সম্বন্ধে তজ্জাতির যে অধিকরণ তশ্নিরূপিত বৃত্তিত্বকে বুঝিতে হুইবে। 
প্রকৃতস্থলে তঙ্জাতিরূপে চাক্ষুষত্বজাতিকে গ্রহণ করিয়া তাহার সমবায় 
সম্বন্ধে অধিকরণ যে উপেক্ষাত্মক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ তাহাতে উপেক্ষাত্ব বৃত্তি 
হওয়ায় তজ্ঞাতিসামানাধিকরণ্যও উপেক্ষার রহিল । এখন প্রশ্ন হইতে 
পারে যে, সাঙ্র্ষের নিরূপক জাতিভেদে এই সাঙ্বর্ধ বিভিন্ন হইবে । 
ফলে চাক্ষুষত্ব সাহ্কর্যকে যখন হেতু করা হইবে তখন ব্যাপ্য জাতিতে 
ব্যভিচারবারক তজ্জাতিব্যভিচারিত্ব এই অংশ নিবেশ করা ব্যর্থ হইবে। 
কারণ চাক্ষুষত্বাদির ব্যাপ্য কোনও জাতি প্রসিদ্ধ নাই। যদি 
ব্যভিচারিত্ব এই বিশেষণটি ন! দেওয়া হয় তাহা হইলে জ্ঞানত্র 
অব্যাপক জ্ঞানত্বসমানাধিকরণ চাক্ষুবত্বাদি ধমীতে জাতিত্‌ যেইরূপ 
সববাদিসম্মত সেইরপ চাক্ষুষত্বের অব্যাপক চাক্ষুষত্বের সমানাধিকরণ 
উপেক্ষার্থেও জাতিত্ব সিদ্ধ হওয়া উচিত । প্রকৃতহেতু অপ্রযোজকত্ব 
(ব্যভিচার ) শঙ্কাগ্রস্ত হওয়ায় উপেক্ষাত্বে জাতিত্বাভাব সিদ্ধ হইতে 
পারে না। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে, পৃর্বোক্ত বিশেষাস্থমানে”র 
দ্বারা উপেক্ষান্বে জাতিত্বাভাব সিদ্ধ না হইলেও যজ্জাত্যব্যাপকত্বে সতি 
যজ্জ।তিব্য ভিচারিযত্ৃন্ন তজ্জাতিস্মানাধিকরণজাতিঃ এই সামান্যব্যাপ্তি২ 


১প্রকুতসাধ্যহেতুঘটিত ব্যাপ্তিকে অবলম্বন করিয়! যে অহ্মান হয় তাহাকে 
বিশেবাহুমান বলে। ৃ 

্ষখন প্ররুতঙ্কেতৃতে প্রকৃতসাধ্যের ব্যতিচারগ্রহ ন! থাকে তখন 
প্রকৃতসাধন সজাতীয়ে প্রকতনাধ্য সজাতীয়ের সামানাধিক রণ্যকে সামান্তব্যাপ্তি 
বল। হয়। 


১৮৩ নব্ন্তায়ে অন্কমিতি 


বশতঃ উপেক্ষান্বে চাক্ষুষত্বাদিসমানাধিকরণ জাতিত্বাভাব সিদ্ধ 
হইবে | এই সামান্য ব্যাপ্তিতেও চাক্ষুষত্বাদিব্যাপক জ্ঞানত্বজাতিতে 
চাক্ষুষহাদির ব্যভিচারিত্ব থাকায় চাক্ষুষত্বসমানাধিকরণ জাতিতাভাব 
না থাকায় ব্যভিচার হয় । এইজন্য হেতুতে যজ্জাত্যব্যাপকত্বে সতি 
এই সত্যস্তদল দেওয়া হইয়াছে । জ্ঞানত্বাদির ব্যাপ্য চাক্ষুষত্বাদি জাতিতে 
যজ্জাত্যব্যাপকত্ব থাকায় তজ্জাতিসমানাধিকরণজাতিত্বাভাব না থাকায় 
চাক্ষা ষত্বজাত্যন্তর্ভবে উক্তজ্ঞানত্বসমানধিকরণ জাতিত্বাভাবের ব্যভিচার 
হওয়ায় হেতুতে “যজ্জাতিব্যভিচারিত্ব* এই অংশ নিবেশ করা 


হইয়াছে । 
উক্ত সামান্যব্যাপ্তিও “যত্তৃতত্ব' ঘটিত হওয়ায় অনুগত হয় না। 


অর্থাৎ যং এবং তৎপদের দ্বার৷ ঘটত্ব বা পটত্ব কোনও একটি জাতি- 
ব্যক্তিকে গ্রহণ করিলে উক্ত যত্ততৎপদের দ্বারা চাক্ষুষত্বকে গ্রহণ কর! 
যায় না। সুতরাং যত্তৎপদের ছারা চাক্ষুষত্বাদি গৃহীত না হইলে এ 
ব্যাপ্তিবশতঃ উপেক্ষান্বে জাতিত্বাভাব সিদ্ধ হইতে পারে না । এইজন্য 
ভট্টাচার্য স্বাব্যাপকম্বব্যভিচারিজাতিত্বব্যাপকবিরোধপ্রতিযোগি যদ্যৎ 
স্বং তত্তদ্ভেদকূটবত্বকেই সাঙ্কর্য বলিয়াছেন। উক্ত উপেক্ষাত্বকে 
পক্ষ করিয়া, জাতিত্বাভাবকে সাধ্য করিয়া এবং তাদৃশভেদকুট বত্বকে 
হেতু করিয়। উপেক্ষাত্ব প্রভৃতি জাতিসঙ্ীর্ণধর্মে জাতিত্বাভাব সিদ্ধ 
করিতে হইবে। এখানে হেতৃর অন্তর্গত স্বপদের দ্বার! চাক্ষুষত্ব, ঘটত্ব 


পটত্ব যেকোনও একটি জাতিবাক্তিকে সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রাথমিক 
স্বপদের দ্বারা যদি চাক্ষুষত্ব গৃহীত হয় তাহা হইলে চাক্ষুষত্বের অব্যাপক 
এবং ব্যভিচারী জাতি শ্রাবণত্বাদি হওয়ায় তাদৃশ জাতিত্বের ব্যাপক যে 


বিরোধ অর্থাৎ চাক্ষুষত্বাদির অসামানাধিকরণ্য তাহার প্রতিযোগী 
চাক্ষুষত্বই হইল । ফলে চরম স্বপদের দ্বারা চাক্ষুষত্ব গৃহীত হইবে, 
উপেক্ষাত্ব নহে। কারণ চাক্ষুষত্বাদি উপেক্ষাত্বের অব্যাপক 
হইয়া উপেক্ষাত্বের ব্যভিচারী জাতির অন্তর্গত হয়। অথচ চাক্ষুষত্বাদি 
জাতিতে উপেক্ষাত্বপ্রতিযোগিক-অসামানাধিকরণ্যরাপ বিরোধ থাকে 


অন্থমিতির লক্ষণ ১৮১ 


না; কিস্ত সামানাধিকরণ্যই থাকে । শ্ৃতরাং শ্বপদের দ্বারা কোন 
ক্রমেই উপেক্ষাত্ব সংগৃহীত হইবে না। পুর্বো্তরীতিতে উক্ত সাক্ষধের 
অন্তর্গত চরমস্ষপদের দ্বারা গৃহীত চাক্ষুষত্বাদিজাতির ভেদকুট 
উপেক্ষাত্বে অবশ্যই থাকিবে । 

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, “ম্বাবাপকম্বব্যভিচারিজা তিত্ব- 
সমানাধিকরণরিরোধপ্রতিযোগি যগ্যৎ স্বং তত্তদ্ভেদকূট'কে হেতু না 
করিয়া বিরোধাংশে তাদৃশজাতিত্বব্যাপকত্ব নিবেশ করা হইল কেন? 
ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, যদি উক্ত ব্যাপকত্বের স্থলে সামানাধি- 
করণ্য নিবেশ করা হয় তাহা হইলে উপেক্ষাত্বের অব্যাপক অথচ 
উপেক্ষাত্বের ব্যভিচারিজাত্যন্তর্গত উপেক্ষাত্বের বিরোধী ঘটত্ব, পটত্ব 
প্রভৃতি জাতি হয়, তাদৃশ জাতিত্বসমানাধিকরণবিরোধের প্রতিযোগী 
উপেক্ষাত্ব হওয়ায় স্বপদের দ্বারা উপেক্ষাত্ত গৃহীত হইবে । ফলে 
তত্তদ্ভেদকূটবত্বরূপ হেতুটি উপেক্ষাত্বে না থাকায় স্বরূপাসিদ্ধ হইবে। 
উত্ত দোষ বারণ করিবার জন্যই বিরোধাংশে তাদৃশ জাতিত্বব্যাপকত্বের 
নিবেশ করা হইয়াছে । স্বাব্যাপকত্ব নিবেশ না করিয়া স্বব্যভিচারি- 
জাতিত্বব্যাপকবিরোধপ্রতিযোগি যগ্চৎ স্বং তত্তদ্ভেদকূটকে হেতু 
করিলে জ্ঞানত্বাদিজা তিও চাক্ষুষত্বাদিব্যভিচারিজাতির অন্তর্গত হওয়ায় 
জ্ঞানত্বাদি জাতিতে চাক্ষুষত্বাদির বিরোধ না থাকায় চাক্ষুষত্বাি জাতি 
্বপদের দ্বারা গৃহীত হইতে পারে না। ইহার ফলে তত্বদ্ভেদকূট 
চাক্ষুষত্বাদি জাতিতে থাকায় এবং জাতিত্বাভাবরূপ সাধ্য না থাকায় 
হেতুটি ব্যভিচারী হইল! এইজন্ স্বাব্যাপকত্‌ দলটি নিবেশ কর হইয়াছে । 
ব্যভিচারিত্ব অংশ নাঠুদিলে চাক্ষুষত্বাদদি জাতি জ্ঞানত্বের অব্যাপক হয় 
অথচ জ্ঞানত্বজাতির বিরোধ চাক্ষুষত্বাদি জাতিতে থাকে না। 
স্বতরাং জ্ঞানত্বাদি জাতি স্বানস্তর্গত না হওয়ায় “স্বাব্যাপকজাতিত্ব- 
ব্যাপকবিরোধপ্রতিযোগি যদ্যৎ প্বং তত্তস্তেদকুটবত্ব' হেতুটি জ্ঞানত্ব- 
জাতিতে থাকায় ব্যভিচার হয় । এইজছ্ ব্যভিচারিত্ব দলটি নিবেশ করা 
হইয়াছে । উপেক্ষাত্বের অব্যাপক এবং ব্যভিচারী যে চাক্ষুষত্বাদি 


১৮২ নব্যন্তায়ে অন্থমিতি 


জাঁতি তাহার সহিত উপেক্ষাত্বের বিরোধ না থাকায় উক্ত হেতুর দ্বারা 
উপেক্ষাত্বে জাতিত্বাভাব সিদ্ধ হইল। এইকল্পে পূর্বোক্ত রীতিতে 
জাতিসঙ্কীর্ণ ধর্মে জাতিত্বাভাব সিদ্ধ হইলেও যেখানে ভূত, মূর্ত 
প্রভৃতি আপাদিত জাত্যন্তরের সাক্ষ্য যূর্তত্বভৃতত্ব প্রভৃতিতে 
জাতিত্বাভাবের সাধক হইবে সেখানে উক্তসাঙ্কর্ষ হেতু অপ্রসিদ্ধ 
হইবে। কারণ ভূতত্ব বা মূর্ততু জাতি নহে। সুতরাং স্বপদের দ্বারা 
যদি মূর্তত্বকে গ্রহণ করা হয় তাহ! হইলে মূর্তত্বের অব্যাপক এবং 
মুর্তত্বের সমানাধিকরণ ভূতত্ব হইলেও ভূতত্ব জাতি না হওয়ায় 
স্বাব্যাপকন্বব্যভিচারী জাতি অপ্রসিদ্ধ হইবে । সুতরাং ভূতত্ব বা 
যুর্তত্বকে পক্ষ, জাতিত্বাভাবকে সাধ্য এবং তাদৃশ ভেদকুটবত্বকে হেতু 
করিয়া অনুমান করিলে হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ হওয়ায় উক্তান্বমানের 
সাহায্যে ভূতত্বে বা মূর্তত্বে জাতিত্বাভাব সাধন করা যাইবে ন]। 

পূর্বের কল্পটি দোষযুক্ত হওয়ায় ভট্টাচার্য ভূতত্ব-মূর্তত্ব 
এতদ্ভয়ত্বকে পক্ষ* জাতিত্বাভাব সামানাধিকরণ্যকে সাধ্য এবং 
ব্যাপ্যব্যাপকভাবানাপন্নসমানাধিকরণবৃত্তিত্বকে হেতু করিয়া তাদৃশো- 
ভয়ত্বে জাতিত্বাভাবের সামানাধিকরণ্য সাধন করিয়াছেন। ব্যাপ্যব্যাপক- 
ভাবাপন্নজা তিগতদ্রব্যত্বপৃথিবীত্বোভয়ত্বে ব্যভিচারবারণের জন্য 
ব্যাপ্যব্যাপকভাবানাপন্ন এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে । বিরুন্ধঘটত্ব- 
পটত্বগতোভয়ত্বে ব্যভিচারবারণের জন্য সমানাধিকরণ এই অংশটি 
দেওয়! হইয়াছে । ধ্যাপ্যব্যাপকাবান।পঞ্ননমান।ধিকরণঘ্বয় ভূতত্ব এবং 
মূর্তত্ব হইয়াছে । কারণ ভূতত্ব এবং মূর্তত্ব এই দুইটি ধর্ম কেহ কাহারও 
ব্যাপক বাব্যাপ্য নহে। অথচ পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়ে ভূতত্ব এবং মূর্তত্ব 
থাকায় সমানাধিকরণ হইয়াছে । স্ৃতরাং ভূতত্বমুর্তত্বগতোভয়ত্বে ব্যাপা- 
ব্যাপকভাবানাপন্নসমানাধিকরণছয়বৃত্তিত্বরূপ সাক্কর্-হেতুটি অবশ্যই 
থাকিবে । *এই হেতুটি ব্যাপ্যব্যাপকভাবঘটিত বলিয়া গুরু হওয়ায় 
তদপেক্ষায় লঘু “্বাশ্রয়ৈকধর্মব্যাপকাপরবৃত্তিযত্তত্তিন্নত্বে সতি স্বাশ্রায়ৈক- 
ধর্মবদবৃত্তিবৃত্তিযত্তদগ্তানেকবৃত্তিত্ব'রূপ হেতুর অবতারণা করিয়াছেন । 


অনুমিতির লঙ্গণ ১৬৬ 


এখানে প্রথম স্বপদের দ্বারা ভিন্নত্বের প্রতিযোগীকে এবং দ্বিতীয়স্বপদের 
দ্বারাঅন্যত্বের প্রতিযোগীকে গ্রহণ করিতে হইবে । উক্তহেতুতে সত্যস্তদল 
নিবেশ না করিলে দ্রব্যত্বপৃথিবীত্বগতোভয়তে স্বাশ্রয়ৈকধর্মবদবৃত্তিবৃত্তি 
যত্তদন্যানেকবৃত্তিত্ব থাকায় ব্যভিচার হইবে। স্বাশ্রয়ৈকধর্মবদবৃত্তি- 
বৃত্তিযত্তদন্যত্বরূপ বিশেষণটির নিবেশ না থাকিলে ঘটত্বপটত্বাদিবিরুদ্ধ- 
জাতিগতোভয়ত্বে ব্যভিচার হইবে । ঘটত্ব।দিগত একত্বে তাদৃশভিন্নতব 
এবং অন্যত্বদল থাকায় ব্যভিচার হয়; শ্বতরাং উক্ত ব্যভিচার 
বারণের জন্য অনেকবৃত্তিত্বরূপ বিশেস্যদল দেওয়া হইয়াছে । পূর্বোক্ত 
হেতুদ্ধয়ের যে কোনও একটির দ্বারা ভূতত্বমুর্তত্বোভয়ত্বে জাতিত্বাভাবের 
সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হওয়ার ফলে বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত ভূতত্ব 
এবং মৃত্তত্ব উভয়েই জাতিত্বাভাবের পর্যবসান হইবে । এইরূপে 
টাক্ষুষত্বোপেক্ষাত্ব-এতদ্বভয়ত্বে উক্ত হেতুদ্ধয়ের যে কোনও একটির দ্বারা 
জাতিত্বাভাবের সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হইবে কিস্তু চাক্ষুষত্বজাতি 
সর্ববাদিসিদ্ধ হওয়ায় উপেক্ষার্বে জাতিত্বাভাব পর্যবসিত হইবে । 
ইন্থাই ভট্টাচার্ষের সিদ্ধান্ত । 

আমাদের মনে হয় স্বাব্যাপকত্ব স্বব্যভিচারিত্ব স্বসামানাধিকরণ্য 
এই তিনটিসম্বন্ধে১ ধর্মবিশিষ্টত্বকে যদি অনুগত সাস্র্ধ বল৷ হয় তাহা 
হইলে উপেক্ষাত্ব, ভূতত্ব, মূর্তত্ব প্রস্ততি যে কোন সঙ্থীর্ণধর্মে উক্ত 


“যদি স্বাব্যাপকত্ব সম্বন্ধটি পরিহার কর হয় তাহ! হহলে স্বব্যভিচারিত্ব এবং 
স্বলামানাধিকরণ্য উভয় সম্বন্ধে ঢাক্ষুবত্ববিশিষ্টত্ব জ্ঞানত্বাদিতে থাকায় হেতুটি 
ব্যভিচারী হইবে । এইজন্ত স্বাব্যাপকত্ব-সংসর্গটি নিবেশ করিতে হইবে । যদি 
স্বব্যতিচারিত্ব সম্বন্ধ নিবেশ না কর! হয় তাহ] হইলে প্রত্যক্ষত্বের অব্যাপক্ব 
এবং সামানাধিকরণ্য চাক্ষৃত্ব জাতিতে থাকে বলিয! ব্যতিচার হয় ; উক্ত 
ব্যতিচার বারণ করিবার জগ্ত স্বব্যতিচারিত্বসম্বন্ধের নিবেশ করিতে হুইবে। 
লামানাধিকরণ্যসম্বদ্ধের নিবেশ না করিলে ঢাক্ষ্ত্বের অব্যাপকত্ব এবং 
চাক্ষ্ষত্বের ব্যতিচারিত্বরূপাদিতে 'খাকায় ব্যভিচার হয়। 'এইজন্ড উক্ত 
সম্বস্ভঅয়ের অন্তর্গত সামানাধিকরণ্য নিবেশ করা হইয়াছে। 


১৮৪ নব্যন্তায়ে অন্গুমিতি 


অন্থগত-সাহ্কর্যরূপহেতুর দ্বারা জাতিত্বাভাব সিদ্ধ হইবে । জাতি বা 
উপাধির দ্বারা সন্কীর্ণ যে কোনও ধর্মেই জাতিত্বাভাব সাধন করা হউক 
না কেন সকলস্থলেই পূর্বোক্সম্বন্ধত্রয়কে অবলম্বন করিয়া ধর্মত্ব- 
বিশিষ্টত্বকে হেতু করা যাইবে । উক্ত চাক্ষুষত্ব প্রভৃতি জাতিও ধর্মবিশেষ 
বলিয়া পূর্বোক্ত ত্রিতয়সন্বন্ধে ধর্মবিশিষ্টত্বরূপে চাক্ষুষত্বাদির সাস্বর্যও 
গৃহীত হইতে পারিবে । 

যদি চাক্ষুষত্বস্পার্শনত্বাদির ব্যাপা নানা উপেক্ষাত্বজাতি স্বীকার 
কর! হয় তাহা হইলে তত্তদ্ৃপেক্ষাত্বজা ত্যবচ্ছিন্নভেদকুট স্মৃতির কারণতা- 
বচ্ছেদকে প্রবিষ্ট হইবে । ফলে অন্থমিতির কারণতা এবং স্মৃতির 
কারণতা ভিন্নরূপে কল্পিত হওয়ায় স্মৃতিতে অন্ুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি 
হইবে না। ইহাও ঠিক নহে । নানা উপেক্ষাত্ব স্বীকারের ফলে 
সাহ্বর্যদোষ বারণ হইলেও উপেক্ষাত্ব কখনও জাতি হইতে পারে না। 
ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি যেরূপ ব্যাপ্যবৃত্তি হয়, উপেক্ষাত্ব যদি সেইরূপ 
ব্যাপ্যবৃত্তি হয় তাহা হইলে উপেক্ষাত্ব জাতি হইতে পারে কিন্তু 
উপেক্ষাত্ব ব্যাপ্যবৃত্তি হইতে পারে না1। অনেকসময় দেখা যায় ঘট এবং 
পটকে বিষয় করিয়া ঘটঃ পটশ্চ এই আকারের সমূহালম্বন নিশ্চয় 
ঘটের স্মারক হইলেও পটের স্মারক হয় না। উক্ত নিশ্চয়ে 
যদি উপেক্ষাত্ব জাতি স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে এ নিশ্চয় যেরূপ 
ঘটস্মৃতির জনক হয় সেইরূপ পটস্মৃতিরও জনক হইতে পারে । যদি 
উক্ত নিশ্চয়ে উপেক্ষাত্ব স্বীকৃত হয় তাহা হইলে এ নিশ্চয় যেরূপ 
পটের স্মারক হয় না সেইরূপ ঘটেরও স্মারক হইতে পারে না। উক্ত 
নিশ্চয় কেন একটি বিষয়ের স্মারক হয় অন্যটির হয় না-_এই সমস্যার 
সমাধানকল্পে উক্তনিশ্চয়ে অংশতঃ উপেক্ষাত্ব এবং অংশতঃ উপেক্ষাত্বের 
অভাব স্বীকার করিতে হইবে । ফলে এ নিশ্চয়ে পটাবচ্ছেদে উপেক্ষাত্ব 
এবং ঘটাবচ্ছেদে উপেক্ষাত্বের অভাব থাকিবে । সুতরাং অব্যাপ্যবৃত্তি 
হওয়ার ফলে উপেক্ষাত্ব জাতি হইবে না। কারণ জাতি কখনও 
আংশিক অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তি হয় না। অতএব চাক্ষুষত্বম্পাঁশনত্বাদির 


অন্গুমিতির লক্ষণ ১৮৪. 


ব্যাপ্য নানা জাতি স্বীকার করিয়া তত্তছৃপেক্ষাত্বজাত্যবচ্ছিন্নভেদকুট 
নিবেশ করিবারও কোন সম্ভাবনা রহিল না। 

উপেক্ষাত্ব জাতি না হইয়া যদি প্রবৃত্তিনিবৃত্যজনকত্বরূপ ব। 
অজিজ্ঞাসিতবিষয়ত্বরূপ উপাধি (ধর্ম) বিশেষ বলিয়৷ স্বীকৃত হয় 
তাহা হইলে স্থতির প্রতি অন্ুভবগতকারণতা৷ তাদৃশোপেক্ষত্ব।- 
বচ্ছিন্নভেদঘটিতধর্মাবচ্ছিন্ন হইতে পারে। এই যুক্তিও সমীচীন 
নহে । কারণ প্রবৃত্তির অজনক, নিবৃত্তির অজনক বা অজিজ্ঞাসিত- 
বিষয়ের জ্ঞান হইতেও স্মৃতি উৎপন্ন হয়। এইব্ূপে স্মৃতি ও জ্ঞানের 
কার্ষকারণভাব কল্পনা করিলে যেখানে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির অজনক 
অথবা অজিজ্ঞাসিত বিষয়ের জ্ঞান হইতে স্মতি হইবে সেইস্থলে 
প্রবৃত্তিনিবৃত্াজনকান্য বা অজিজ্ঞাসিতবিষয়কান্য জ্ঞানরাপ কারণ ন। 
থাকায় কারণাসত্বে কার্ধোৎ্পত্তিরূপ ব্যতিরেক ব্যভিচার হইবে । 
স্তরাং প্রবৃত্তিনিবৃত্তযজনকত্ব বা অজিজ্ঞাসিতবিষয়ত্বরূপ যে 


উপেক্ষাত্ব তদবচ্ছিন্নভেদ স্মৃতির কারণতাবচ্ছেদক-কোটিতে প্রবিষ্ট 
হইবে না। 


কেহ কেহ উপেক্ষাত্বকে সংস্কারাজনকত্বরূপ উপাধিবিশেষ স্বীকার 
করেন । ইহাও ঠিক নহে। কারণ সংস্কারাজনকত্ব যদি উপেক্ষাত্ 
হয় তাহা হইলে সংস্কারাজনকত্বাবচ্ছিন্নভেদ স্বৃতিজনকতা বচ্ছেদক 
হইবে । সংস্কারাজনকত্বাবচ্ছিন্নভেদ সংস্কারজনকত্বন্বরূপ । ফলে জ্ঞান- 
নিষ্জনকতা সংস্কারজনকত্বাবচ্ছিন্ন হইল । ফল এবং ব্যাপারের প্রতি 
একরূপে উক্তকারণতা কল্পিত থাকায় ব্যাপারীভূতসংস্কারের প্রতিও 
তাদৃশসংস্কারজনকত্বাবচ্ছিন্নজনকতা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং 
অবচ্ছেছ্ধ যে জনকতা। তাহার জ্ঞানের প্রতি অবচ্ছেদক যে জনকতা 
তাহার জ্ঞান অপেক্ষিত হওয়ায় আত্মাশ্রয়-দোষ হইবে । যদি 
স্কারের প্রতি স্বত্যজনকান্যজ্ঞানত্বরূপে জ্ঞান (অনুভব ) গত কারণত। 
স্বীকৃত হয় তাহ! হইলে ম্মৃত্যজনকান্যত্ব স্থৃতিজনকত্বেই পর্যবসিত হইবে । 
ফলে শ্মতিজনকত্বাবচ্ছিন্নসংস্কারজনকতা এবং সংস্কারজনকাত্ববচ্ছিন্- 


১৮৬ নব্যন্তায়ে অন্থমিতি 


স্মৃতিজনকতা৷ কল্পিত হওয়ায় অন্যোন্াশ্রয়» হইবে । অতএব সংস্কারা- 
জনকত্ব বা স্মত্যজনকত্ব উপেক্ষাত্ব হইবে না। এই প্রসঙ্গে আরও 
বক্তব্য এই যে, স্মৃতির প্রতি কারণ যে পুর্বান্থীভবজনিত সংস্কার তাহ! 
উপেক্ষাত্মকজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় না। শ্তরাং স্মৃতিজনক- 
তাবছেদককোটিতে উপেক্ষান্ত্বকে নিবেশ করিবার প্রয়োজন নাই । 
ফলে অন্ুমিতির প্রতি পরামর্শের কারণতা যেরূপ পক্ষধমিকসাধ্য- 
ব্যাপ্যহেতুমত্তা নিশ্চয়ত্বরূপে কল্পিত হয় সেইরূপ পক্ষধমিকসাধ্য- 
ব্যাপ্যবত্তাস্মরণের প্রতিও কারণত! উক্তরূপে কল্পিত হওয়ায় উক্ত 
বিশিষ্ট রণে অতিব্যাপ্তি হইবে । 

এখন আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে যে, পূর্বের অন্নুভব 
তইতে সংস্কারকে দ্বার করিয়া যে তত্তদ্বিষয়ক স্মরণ উৎপন্ন হয় উক্ত 
স্মরণের প্রতি পূর্বান্ুভবের কারণতা তত্তদ্বিষয়কসংশয়ান্জ্ঞানত্বপুরস্কারে 
অথব] তত্তদ্বিষয়ক-অস্কুভনত্ব পুরস্কারে কল্লিত হইবে? তাদৃশজ্ঞানত্ব- 
পুরস্কারে কারণতাবাদিগণ বলেন যে, পূর্বান্থভবজনিতসংস্কার হইতে 
তত্তদ্বিষয়ের স্মৃতি উৎপন্ন হওয়ার পরক্ষণে স্মৃতির জনক উক্ত সংস্কারের 
নাশ হয়। উক্ত সংস্কারের ফল যে স্মৃতি তাহা হইতে ভবিষ্যতে 
উৎপতস্যমান যে তত্তদ্বিষয়কস্মরণ তাহার অনুকুল অপর একটি সংস্কার 
উৎপন্ন হইয়! থাকে । এ উৎপননসংস্কারকে দ্বার করিয়া প্রাথমিক স্মৃতি 
ভাবী স্মরণের জনক হয়। এইভাবে 'দ্বিতীয়াদিস্মৃতিও ভবিষ্যৎ 
স্মরণাস্তরের জনক হইয়া থাকে | সুতরাং স্ম্ৃত্যনহ্নভবসাধারণসংশয়ান্- 
জ্ঞানত্বপুরস্কারে স্মৃতির জনকতা কল্পনা করিতে হইবে, অন্থৃভবত্ব- 
পুরস্কারে নহে । এইমতে অন্মিতির পরামর্শগতকারণতা এবং স্মৃতির 
পক্ষধমিকসাধাব্যাপ্যবস্তানিশ্চয়গতকারণত। একরপাবচ্ছিন্ন হওয়ায় 
বিশিষ্টস্মরণে অন্ুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে । অন্ুভবত্বরূপে 
কারণতাবাদিগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে স্থির 


বশ সরন্যা 


১। তদপেক্ষাপেক্ষিত্বনিবন্ধনোনিষ্টপ্রসঙ্গ; -_নচায়দর্শনাম্‌, বৃদ্ধি, পৃঃ ৩২৬ 


অন্ুমিতির লক্ষণ ১৮৭ 


প্রতি পূর্বান্নভবের কারণতা জ্ঞানত্বরূপে কল্পিত নহে, অনুতবত্বরূপেই 
কল্পিত । জ্ঞানত্ব যেরূপ জাতি,অন্ুভবত্বও সেইরূপ জাতি। তাদৃশান্ুভবত্ব- 
জাতিকে স্মৃতিজনকতার অবচ্ছেদক স্বীকার করিলে তাদৃশজ্ঞানত্বে 
অবচ্ছেদকত্বকল্পনা অপেক্ষায় গৌরব হইবে না। যদি বলাযায় 
অন্ুভবত্ব অপেক্ষায় জ্ঞানত্ব গুরুধর্ম নহে স্ৃতরাং জ্ঞানত্বপুরস্কারেও 
বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত স্মৃতির কারণতা কল্পনা করিতে হইবে । ইহাও 
ঠিক নহে। কারণ যেখানে ব্যাপ্য এবং ব্যাপকজাতিতে বিনিগমনী- 
বিরহপ্রযুক্তকারণতাবচ্ছেদকত্বের প্রসক্তি হয় সেখানে ব্যাপ্যজাতি 
কারণতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে । জ্ঞানত্ব, অস্কুভবত্ব উভয়জাতিতে 
বিনিগমনাবিরহুপ্রযুক্তস্মৃতিজনকতাবচ্ছেদকত্বের প্রসক্তি হইলে জ্ঞানত্বের 
ব্যাপ্য অন্থুভবত্বজাতিতেই স্মৃতিকারণতার অবচ্ছেদকত্ব কল্পিত হইবে, 
জ্ঞানত্বে নহে । কারণ অগুরুব্যাপ্যধর্মপুরস্কারে কারণত্ব কল্পনা করিলে 
ব্যাপকধর্মটি অন্থথ্]সিদ্ধির নিয়ামক হইয়া থাকে । অর্থাৎ ব্যাপক- 
ধর্মাবচ্ছিন্নটি অন্যথাসিদ্ধ হয়। স্ুৃতরাং স্থির প্রতি পূর্বান্ুভবের 
কারণতা জ্ঞানত্বরূপে কল্পিত নহে সমানাকারক-অহুতবত্বরূপেই কল্পিত 
হইবে। ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষবাদিগণ বলেন যে, যদি অন্ুভবত্ব- 
পুরস্কারে স্মৃতির কারণতা কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে পূর্বান্ুভব- 
জনিত সংস্কার হইতে একবার স্মরণ হইবার পরে দ্বিতীয়াদি স্মরণ 
হইতে পারে না। কারণ সংস্কারের ফল যে স্থতি তাহার দ্বারা 
সংস্কারের নাশ হইয়া থাকে । ইহার উত্তরে অনুভবত্বরূপে কারণতা- 
বাদিগণ বলেন, অন্নুভবজনিতসংস্কার প্রথমস্মরণের দ্বার! বিনষ্ট হয় না । 
চরমস্মতিরূপ চরমফল, কাল, রোগ, এবং শোক প্রভৃতিই সংস্কারের 
নাশক হইয়] থাকে । স্তরাং এইমতে পৃর্বান্থভবজনিতসংস্কার হইতে 
একবার স্মরণ হইলেও পুনরায় স্মরণ হইতে পারে | অন্ুভবত্বপুরক্কারে 
কারণতাবাদিগণ আরও বলেন যে দি স্মৃতির প্রতি অন্ুভবগতকারণতা| 
তত্বদ্বিষয়কসংশয়ান্জ্ঞানত্ব-পুরস্কারে কল্পনা করা হয় তাহা হইলে 
কেবলমাত্র ঘটাদি-একৈকবিষয়কম্ৃতির অনুকূল উদ্বোধকের 'ত্বারা 


১৮৮ নবন্থায়ে অন্থমিতি 


উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে যখন ঘটপটাদিনানাবিষয়কসমুহালম্বনান্থুভবজনিত- 
তাবদ্িষয়কসংস্কার হইতে ঘটাদি-একৈকমাত্রবিষয়ক স্মরণ উৎপন্ন 
হইবে তখন উক্ত ঘটবিষয়কস্মরণের দ্বারা পুর্বোক্ত সমূহালঘ্বনসংস্কার 
বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ায় পটবিষয়কম্মৃতির জনক পটগোচর সংস্কার না 
থাকায় ভবিষ্যতে পটবিষয়কম্মৃতি কেমন করিয়া হইবে ? এই সমস্যার 
সমাধান কলে জ্ঞানত্বরূপে কারণতাবাদিগণ বলেন যে, সংস্কার হইতে 
ঠিক্‌ ঠিক্‌ সংস্কারের সমানাকারক যে স্মৃতি হয় এ স্মৃতিই সংস্কারের 
নাশক হইয়া থাকে অসমানাকারকম্মৃতি সংস্কারের নাশক হয় না। 
সমানাকারক স্মৃতি বলিতে এখানে অন্যনাকারকম্থতি বুঝিতে হইবে । 
ইহার ফলে ঘটপটাদিবিষয়ক যে সমূহালম্বন সংস্কার তাহা কেবল 
ঘটবিষয়কম্মরণ হইতে নষ্ট হইবে না। স্বতরাং কালাস্তরে পটাদি- 
স্মরণের অনুকূল সংস্কার উদ্ধদ্ধ হইলে উক্ত সংস্কার হইতে পটাদির 
স্মরণ হইবে । এই জন্যই দীধিতিগ্রন্থে বলা হইয়াছে “দমানাকারস্থৈব 


ফলস্য নাশকত্বাৎ সমৃহালম্বনাদিতো নৈকৈকগোচরক্রমিকস্মরণান্থু- 
পপত্তিঃ |? 


জ্ঞানত্বপুরস্কারে স্মৃতির কারণতা ধাঁহারা স্বীকার করেন তাহাদের 
মতে স্মৃতি এবং সংস্কারের নাশ্বানাশকভাব কি ভাবে কল্পিত হয়-তাহাই 
এখন আলোচনা করিতে হইবে । যদি স্বজন্যন্বান্যুনবিষয়কস্থতিকে 
স্কারনাশের কারণ বলা হয়, তাহ! হইলে স্বপদের দ্বারা তত্তৎসংস্কার- 
ব্যক্তি গৃহীত হইবে ) ফলে অনস্তকার্সকারণভাব কল্পুনানিবন্ধন গৌরব 
হ্বীকার করিতে হয় । যদি সংস্কারব্যক্তিভেদে অনস্তকারণতা কল্পনাই 
অভীষ্ট হয় তাহা হইলে তত্তৎসংস্কারব্যক্তিনাশের প্রতি তত্তৎসংস্কার 
ব্যক্তিজন্য যে স্মৃতিব্যক্তি তদ্গতকারণতা তত্তদ্যক্তিত্বরূপে কল্পনা করা 
যাইতে পারে। যদি অস্নগতরূপে স্মৃতি ও তজ্জনকসংস্কারের নাশ্যনাশক- 
ভাব কল্পনা করিতে হয় তাহ! হইলে প্রতিযোগিতাসন্বদ্ধে সংস্কারনাশের 


 দীধিতিঃ, অহ্মানগাদাধরী পৃঃ ১৬০ 


অন্ুমিতির লক্ষণ. ১৮৯ 


প্রতি স্বজনকত্ব-স্বানতিরিক্তবিষয়কত্ব এই উভয়সম্বন্ধে স্মৃতিত্পুরস্কারে 
স্মৃতির কারণতা কল্পিত হইবে । স্মৃতি হইতে স্বজন্যাসংস্কারের বিনাশ 
বারণ করিবার জন্য স্বাব্যবহিতপূর্বত্রকে নাশকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের 
অন্তর্গত করিয়! নাশ্নাশকভাব কল্পনা করিলেই পুর্বোক্তদোষ অর্থাৎ 
স্বজন্যাসংস্কারের স্বৃতি হইতে নাশের আপত্তি বারণ হইতে পারে । 
স্থতরাং অনন্যথাসিদ্ধত্ব, ও ব্যাপকত্বঘটিত গুরুতর জনকত্বসম্বন্ধ নিবেশ 
করা নিল্প্রয়োজন। ফলে প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে সংস্কারনাশের প্রতি 
স্বাব্যবহিতপূর্বত্ব-স্বানতিরিক্তবিষয়ত্ব এই উভয় সম্বন্ধে স্তিত্বপুরস্কারে 
স্মৃতিগতকারণতা কল্পিত হইবে । স্মৃতিজন্যসংক্কারের জনক উক্ত স্মৃতি 
স্বাব্যবহিতপূর্বত্ব সম্বন্ধে উক্ত সংস্কারে না থাকায় স্মৃতির দ্বারা 
্বজন্যাসংস্কারের নাশ হইবে না। এইরূপে স্মৃতি-সংস্কারের অনুগত 
নাশ্যনাশকভাব কল্পনা করিলেও চৈত্রের ঘট বিষয়ক স্মরণ হইতে 
মৈত্রের ঘটবিষয়ক সংস্কারের নাশাপত্তি হইবে । কারণ ব্যধিকরণ 
স্মৃতির প্রতিও সংস্কার স্বরূপযোগ্য কারণ হইয়া থাকে । অতএব 
উক্ত আপত্তিবারণের জন্য নাশকতার নিয়ামক সম্বন্ধকোটিতে 
পুর্বোক্তসম্বন্ধভিন্ন সামানাধিকরণ্যরূপ একটি অতিরিক্ত সম্বন্ধ 
নিবেশ করিতে হইবে । বাস্তবিকপক্ষে স্বসামানাধিকরণ্যস্বানতিরিক্ত- 
বিষয়কত্ব-_-এই উভয়কে নাশকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই 
স্বৃতিসংস্কারের নাশ্যনাশকভাব কল্পনা কর। যাইতে পারে । পুরোক্ত 
জনকত্ব ব৷ স্বাব্যবহিতপর্বত্রকে কারণতাবচ্ছেদকসংসর্গরপে নিবেশ 
করিবার প্রয়োজন নাই । এখন আপত্তি হইতে পারে যে, জনকত্ব 
বা স্বাব্যবহিতপূর্বত্ব যদি কারণতাবচ্ছেদকসংসর্গের অন্তর্গত না হয় 
তাহ। হইলে স্মৃতি নিজের জনক সংস্কারকে যেরূপ নাশ করে সেইরূপ 
ব্বজগ্যসংস্কারকেও নাশ করিতে পারে । এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য 
এই যে, জ্ঞান এবং ইচ্ছাদির ক্ষণিকতা বারণের জন্য অর্থাৎ জ্ঞানাদি 
যেই ক্ষণে উৎপন্ন হইবে ঠিক তাহার পরক্ষণে জ্ঞানাদির নাশের ষে 
আপত্তি হয়, উক্ত আপত্তি বারণের জন্য প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে নাশের 
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প্রতি পূর্বত্ব-সম্বন্ধে নাশ সামান্যকারণ হইবে৷ এইরূপ কার্ধকারণভাব 
কল্পিত থাকার ফলে স্বজনকত্মরণের দ্বারা স্বোৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণে 
স্কারনাশের আপত্তি বারণ করা যাইবে । কারণ নাশসামান্যরূপ- 
কার্ধটি সংস্কারনাশের ব্যাপক । স্মৃতরাং ব্যাপ্য যে সংস্কার নাশরূপ 
কার্ধ তাহার সামগ্রী ব্যাপক যে নাশসামান্যরূপ কার্য তাহার সামগ্রী- 
সহকারে কার্য যে সংস্কারনাশ তাহার উৎপাদক হইয়া থাকে । 
অতএব স্মতি হইতে উৎপন্ন সংস্কারের আছ্যক্ষণে পূর্বত্ব-সম্বন্ধে 
নাশরূপ ব্যাপক সামগ্রী না থাকায় উক্ত সংস্কারের উৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণে 
তাহার নাশ হইবে না। সংস্কারের উৎপত্তির তৃতীয়ক্ষণেও স্বজনক 
স্বতির দ্বারা সংস্কারের নাশ হইবে না। কারণ স্মৃতিজন্য যে সংস্কারটি 
উৎপন্ন হইবে তাহার দ্বিতীয়ক্ষণে স্মৃতির নাশ হওয়ায় সংস্কারোৎপত্তির 
তৃতীয়ক্ষণেও উকত্তস্বতিজনিত সংস্কারনাশের সম্ভাবনা রহিল না। 
এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, জনকত্ব বা স্বাব্যবহিতপূর্বত্ব 
সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করিলে সংস্কীরনাশকতার নিয়ামক যে ছুইটি সম্বন্ধ 
খাকিবে তাহার একটি সামানাধিকরণ্য অপ্রটি স্বানতিরিক্ত 
বিষয়কত্ব। এই স্বানতিরিক্তবিষয়কত্বের দ্বারা কি বুঝায়? 
স্মৃতির যাহা অবিষয় তাহাকে বিষয় না করিয়। স্মৃতির উৎপাদক যে 
সংস্কার তাহাতেই স্বাবিষয়াবিষয়কত্ব থাকিবে; এইরূপ স্বানতিরিক্ত- 
বিষয়কত্বের অর্থ করিলে পৃর্বোক্ত সমূহালম্বন সংস্কারনাশের আপত্তি 
হয় ন। কিন্তু প্রমেয়ত্বরূপে প্রমেয়বিষয়ক সংস্কার হইতে উৎপন্ন 
যে প্রমেয়ত্বরূপে প্রমেয়বিষয়কস্মরণ এ স্মরণের অবিষয় অপ্রসিদ্ধ 
হওয়ায় উক্ত স্মৃতির দ্বারা উক্তপ্রমেয়বিষয়কসংস্কারের নাশ হইতে 
পারে না। উক্ত অন্লুপপত্তিবারণের জন্য যদি স্বানতিরিক্তবিষয়কত্বের 
স্বাবৃত্তিবিষয়িতাশূন্যত্বরূপ অর্থ গৃহীত হয় তাহা হইলে উত্ত 
অনুপপত্তি বারণ করা যায় বটে, কিন্তু ভাবত্বপুরক্ক(রে ভাববিষয়কম্মবৃতি 
হুইতে ঘটত্বপুরস্কারে ঘটগোচর সংস্কারনাশের আপত্তি হইবে । এই 
আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঘটত্বপুরস্কারে ঘটগোচর- 
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-স্কারে স্বাবৃত্তিবিষয়িতাশূহ্যত্ব থাকিবে না, পরস্ত স্বাবৃত্তিবিষয়িতা- 
বত্বই থাকিবে । কারণ ভাবত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিতবিষয়িতা কেবলমাত্র 
ভাবত্বপুরস্কারে ভাববিষয়কসংস্কার বা তজ্জনিতস্মরণেই থাকে । সুতরাং 
'ঘটত্বপুরস্কারে শুদ্ধঘটবিষয়কসংস্কারনিষ্টবিষয়িতা ঘটত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিত 
হইলেও ভাবত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিত নহে । নিরপ্যনিরূপকতাবচ্ছেদকধর্মের 
বৈষম্যের ফলে বিষয়িতাও বিভিন্ন হইয়া হইয়া থাকে । সুতরাং 
পুর্বোস্তভাববিষয়ক স্মরণে ঘটত্বপ্রকারক শুদ্ধঘটবিষয়কসংস্কারগত- 
বিষয়িতা বিদ্ধমান থাকিতে পারে না। এইজন্য স্বাবৃত্তিবিষয়িতা- 
শৃহ্ত্বরূপ নাশকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ না থাকায় পুবোক্ত ভাববিষয়কস্মরণ 
ঘটত্বপ্রকারকঘটবিশেষ্যক সংস্কারনাশের জনক হইবে না। 

এখন প্রশ্ন এই ষে স্বাবৃত্তিবিষয়িতাশূন্যত্বরূপ সম্বদ্ধকে অস্তর্ভাব 
করিয়া স্মৃতি ও সংস্কারের যে নাশ্যনাশকভাব কল্পিত হইয়াছে এ 
সন্বদ্ধটি স্বত্বঘটিত হওয়ায় অনন্ুগত তত্তৎস্মতিব্যক্তিকে গ্রহণ 
করিয়াই কাধকারণভাব কল্পনা করিতে হইবে । স্থৃতরাং স্বতৃঘটিত- 
সংসর্গকে ধীহারা অহ্ৃগত স্বীকার করেন না তাহাদের মতে পূর্বোক্ত- 
রূপে স্মতি ও সংস্কারের অনুগত নাশ্যনাশকভাব কল্পন। করা সম্ভবপর 
নহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, ততপ্রকারকতদৃবিশেষ্যক সংস্কার- 
নাশের প্রতি সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে ততগ্রকারকতদ্বিশেষ্যকস্মতিত্ব- 
পুরস্কারে স্মৃতিগত অন্থুগতকারণতা কল্পনা করিতে হইবে । ততপ্রকারক- 
তদ্বিশেষ্াকসংক্কারনাশের প্রতি সামানাধিকরণ্যসম্ঘদ্ধে স্মৃতি যেরূপ 
কারণ হইবে সেইরূপ তত্তদন্যবিষয়ক সংস্কারভেদও প্রতিযোগিতা - 
সম্বন্ধে সংস্কারনাশের আশ্রয় যে সংস্কার তাহাতে স্বরূপসম্বন্ধে 
সম্বদ্ধ হইয়া সহকারী কারণ হইবে । ফলে শুদ্ধঘটবিষয়ক স্মরণ 
হইতে ঘটপটাদিবিষয়কসমুহালম্বনসংস্কারনাশের আপত্তি বারিত 
হইবে । কারণ উক্ত সমুহালম্বনসংস্কারে ঘটান্যবিষয়কসংস্কারভেদরূপ 
শুদ্ধঘটবিষয়কসংস্কীরনাশের সহকারী কারণ থাকে না। এখন আশঙ্কা 
হইতে পারে ষে তদন্যবিষয়কসংক্কারভেদকে তদ্বিষয়কসংস্কারনাশের 
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কারণ যে স্মৃতি তাহার সহকারী কারণ ত্বীকার করিলে “গোত্বাভাববান্‌ 
গোত্বাভাবঃ এই আকারের গোত্বাভাবপ্রকারকগোত্বাভাববিশেষ্যক- 
ংস্কার শুদ্ধগোত্বাভাববিষয়ক স্মরণের দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে ; 
কারণ গোত্বাভাবপ্র কারকগোত্বাভাববিশেষ্যক সংস্কারে শুদ্ধগোত্বাভাব- 
বিষয়কস্মরণের সহকারী কারণ যে গোত্বাভাবান্যবিষয়কসংস্কারভেদ 
তাহ। বিষ্মান । 
যদি বলা ধায় যে গোত্বাভাবনিষ্ঠগোত্বাভাবের ব্বরূপসম্বদ্ধও 
উক্ত সংস্কারের বিষয় হওয়াঁয় উক্ত গোত্বাভাব প্রকারক গোত্বাভাব- 
বিশেষ্াকসংক্কার  তাদৃশস্মতিনাশ্য স্কারের বিষয় ষে 
গোত্বাভাব তদন্য (স্বরূপসংসর্গ ) বিষয়ক হইয়া থাকে । ম্ৃতরাং 
তদন্যবিষয়রূপে স্বরূপসন্বপ্ধ সংগৃহীত হওয়ার ফলে তদন্যবিষয়ক 
সংস্কারভেদ না থাকায় শুদ্ধগোত্বাভাববিষয়ক স্মৃতি হইতে 
গোত্বাভাবপ্রকারকগোত্বাভাববিশেষ্তকসংস্কারনাশের আপত্তি 
হইবে না; ইহা সমীচন নহে । কারণ গোত্বাভাবনিষ্ঠগোত্বাভাবের 
সম্বন্ধ যে স্বরূপ তাহ! গোত্বাভাব হইতে অতিরিক্ত নহে । এই সমস্তার 
সমাধানে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাদৃশধমিবিশেষ্যতানিরূপিততৎ- 
ংসগাবচ্ছিন্নতাদৃশধর্মপ্রকারতাকান্যসংস্কারনাশের প্রতি তাদৃশ- 
ধমিবিশেষ্যতানিরূপিততৎসংসর্গাবচ্ছিন্নতাদৃশধর্মপ্রকারক সংস্কারের 
ভেদকে তত্তৎস্মৃতির সহকারী কারণরূপে স্বীকার করিতে হহবে । 
ইহার ফলে পূর্ব প্রদশিত গোত্বাভাবপ্রকারকগোত্বাভাববিশেস্যক- 
সংস্কারে শুদ্ধগোত্বাভাববিষয়কস্মৃতি সামানাধিকরণ্যসম্বদ্ধে 
থাকিলেও শুদ্ধগোতাভাববিষয়কম্মৃতির সহকারী যে গোত্বাভাবপ্রকারক 
গোত্বাভাববিশেষ্যকসংস্কারভেদ তাহা উক্ত সংস্কারে না থাকায় 
শুদ্ধগোত্বাভাববিষয়কস্মরণ হইতে গোত্বাভাববান্‌ গোত্বাভাবঃ এই 
সংস্কারের নাশ হইবে না। এবং দ্রব্যত্ব-পুথিবীত্ব_-এই উভয়রূপে 
ঘট এবং পটকে বিষয় করিয়া যে সংস্কার উৎপন্ন হইবে এ 
সংস্কারের দ্রব্যত্বমাত্রপুরস্কারে ঘটবিষয়ক এবং পৃথিবীত্বমাত্ররূপে 


অন্ত্রমিতির লক্ষণ ১৯৩ 


পটবিষয়ক সমুহালম্বন স্মৃতি হইতে বিনাশ হইবে না । কারণ উক্ত স্মৃতি 
হইতে দ্রব্যত্বমাত্রধর্মপুরস্কারে ঘটাবগাহিসংস্কারের এবং প্রথিবীত্বমাত্র- 
ধর্ম পুরস্কারে পটাবগাহিসংস্কারেরই নাশ হইবে। পুনরায় আশঙ্কা 
হইতে পারে যে, তত্প্রকার কতৎবিশেষ্তকম্মৃতি রূপ এবং তদন্যবিষয়ক- 
সংস্কারভেদরূপ তৎ্প্রকারকততবিশেষ্যক সংস্কার নাশের য'বতীয় কারণ 
যথোক্তসন্বঙে যেইরূপ সংস্কারে থাকে সেইরূপ অদৃষ্টেও থাকে, অথচ 
সেখানে সংস্কারনাশরূপ কাখ উৎপন্ন না হওয়ায় কারণ সত্বে কাধান্ুৎ 
পত্তিরূপ অন্বয়ব্যভিচার হয়। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে,তত্তদ্বিযয়ক 
তি যেরূপ সামানাধিকরণাসবন্ধে কারণ হইবে এবং তদন্যবিষয়ক 
সংস্কারভেদ স্বরূপসম্বন্ধে বেরাপ স্মৃতির সহকারী কারণ হইবে সেইরূপ 
স্বৃতনাশ্যাতত্তৎসংস্কারকেণ্ড নিজের নাশের প্রতি তাদাত্্য সম্বন্ধে 
পারণ স্বীকার করিতে হইবে । ইহার ফলে অদৃষ্টে তাদাত্্য 
সম্বন্ধে তত্তৎসংস্কার না থাকায় অন্গয় ব্যভিচার হইবে না। 
কেহ কেহ বলেন যে, ঘটপটাদিবিষয়ক সমৃহালঘ্বনজ্ঞান হইতে 
ঘটপটাদিবিষয়ট অসমুহালম্বন নানা সংস্কার উৎপন্ন হইবে । 
জ্ঞান ও ইচ্ছাদি যুগপৎ উৎপন্ন না হইলেও একক্ষণে এক আক্মাতে 
নানা সংস্কার উৎপন্ন হইতে কোনও বাধা নাই | ক্ৃতর।ং তদ্দিশেষ্যক- 
তৎসংসগ্কততপ্রকারকান্যসংস্কার নাশের কারণ যে তদ্দিশেষ্যক তৎ- 
সংসর্গকততপ্রকারকসংস্কারভেদ যাহা পুরবোক্ত স্মৃতিসংস্কারের 
নাশ্যনাশকভাবপ্রপঙ্গে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিবার প্রয়োজন 
নাই। এইমত সমীচীন নহে । কারণ জ্ঞান, ইচ্ছাদির যেরূপ যৌগপগ্য 
স্বীকার করা হয় না সেইরূপ ঘটপটাদিবিষয়ক নানা সংস্কারও 
যুগপৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে সংস্কার 
নাশের প্রতি সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে তদ্বিষয়কস্মৃতি যেরূপ 
কারণ হয় সেইরূপ তদ্বিশেষ্কতৎসংসর্গকতৎপ্রকারকা হ্য- 
₹স্কারনাশের কারণ.ষে তদ্িশেষ্যক তৎসংসর্গক তংপ্রকারক সংস্কার- 
ভেদ তাহা এবং তাদাত্যসপ্বন্ধে সংস্কার তদ্বিষয়কম্মতির সহকারী 
১৩ 
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কারণ হইবে । স্মৃতিসংস্কারের এইরূপ নাশ্যনাশকভাব কল্পিত 
হওয়।র ফলে অন্নুভবত্বরূপে কারণতাবাদিগণ যে শুদ্ধঘটবিষয়কস্মৃতি 
হইতে সধূহালমবনজ্ঞানভনিত সংস্কারনাশের আপত্তি করিয়াছিলেন__ 
তাহাও বারিত হইল । অন্ুুভবত্বরূপে ধাহারা স্মতির প্রতি 
পূর্বান্থভবের কারণতা ত্বীকার করেন তাহারা যদি বলেন, 
স্বৃত্যন্ন ভবসাধারণজ্ঞানত্বরাপে স্মৃতির কারণতা ব্বীকার করিলে 
অন্ুভবজনিত বা মধ্যবন্তিকালীনস্মৃন্দি হইতে উৎপন্ন সংস্কার সমূহের 
স্মৃতির দ্বারা নাশ সম্ভবপর হইলেও যে সংস্কারের পরে আর স্মৃতি 
হইবে নাঁ উক্ত সংস্কার স্মৃতি নাশ্য হইতে পারে না; কাল, রোগ বা 
শোকাদিকে উক্ত সংস্কারের নাশক স্বীকার না করিয়া উপায় নাই । 
স্বতরাং স্মৃতি জনিত নানা সংস্কারের কল্পনা অপেক্ষায় অনুভব 
জনিত সংস্কারই চরমস্মৃতি উৎপন্ন করিয়া অবশেষে কাল বা রোগাদির 
দ্বারা বিনষ্ট হয়-__ইহা কল্পনা করাই সমীচীন । এই আশঙ্কার উত্তরে 
জ্ঞানত্বরূপে স্মৃতির কারণতাবাদিগণ বলেন ষে, স্মৃতি হইলেই যে 
স্কার উৎপন্ন হইবে-ইহা বলা যায় না। কারণ যে স্মৃতি 
উপেক্ষাত্মক হইবে এ স্মৃতির পরে কোনওক্রমেই সংস্কার উৎপন্ন 
হইতে পারে না, উপেক্ষানাতআ্ক জ্ঞানই সংস্কারের কারণ হইয়া 
থাকে । অতএব উক্তস্থলে পুরবোক্তপ্রকারে অন্থুগতরূপে তত্তদ্বিষয়ক- 
সংস্কার নাশের প্রতি তত্তদ্বিষয়কস্মৃতির কারণতা কল্পনা করাই সমীচীন । 
জ্ঞানত্ব পুরস্কারে স্মৃতিজনকত্বপক্ষে সারও যুক্তি এই যে, অন্কুভবত্বরূপে 
স্মৃতির কারণতা কল্পনা করিলে দুঢ়, দৃঢ়তর বা দৃঢ়তম সংস্কার 
উৎপন্ন হইতে পারে না! কারণ অন্নভবত্বরূপে কারণতাবাপিগণের 
মতে তত্তদ্বিষয়ক-অন্ত্ুভব হইতে একটি সংস্কারই উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
স্বতরাং সংস্কারাস্তর স্বীকার না করিলে দৃঢ়, দৃঢ়তর বা দৃঢ়তম 
সংস্কারের সম্ভাবনা কোথায়? আমাদের €জ্ঞানত্বরূপে কারণতা- 
বাদিগণের ) মতে ঘটব্দু ভূতলম্‌ এই আকারের ঘটপ্রকারক ভূতল- 
বিশেষ্যক অনুভব হইতে সমানাকারক সংস্কার উৎপন্ন হওয়ার ফলে 


অন্থমিতির লক্ষণ ১৯৫ 


কালান্তরে উক্ত সংস্কার উদ্বদ্ধ হয়। ইহার ফলে 'ঘটবদ্‌ ভঁতলম্‌, 
এই আকারের স্মরণ উৎপন্ন হয়, এ স্মরণ উৎপন্ন হওয়ার দ্বিতীয়ক্ষণে 
সংস্কারের ফলযে স্মরণ তাহার দ্বারা স্বজনক ঘে পুর সংস্কার তাহার 
নাশ এবং দৃঢ় সংস্কারান্তরের উৎপত্তি হয। এ দৃঢ় সংস্কার কালান্তুরে 
যখন উদ্বদ্ধ হয় তখন তাহা হইতে ফলীকত ম্মৃতান্বরের উৎপত্তি হয় | 
এ উৎপন্ন স্মৃতির দ্বিতীরক্ষণে পুর্বের দৃট সংস্কার নষ্ট হয় এবং দুটৃতম 
সংস্কারান্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে । উক্ত সংস্গার কালাস্তরে উদ্ব দ্ধ 
হইলে তাহা হইতে ঘটবদ্‌ ভতলম্‌ এই আকারের ঝটিতি স্মরণ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । অন্ুুভবত্বরূপে স্মতিসংস্কারের কারণুতা 
স্বীকার করিলে অন্ুভ্তবজন্য একবিধ সংস্কারই উৎপন্ন হইবে দুঁট, 
দুঢ়তর, দৃঢ়তমাদি সংস্কারান্তরের উৎপত্তি না তও্য়ায় ঝটিতি অর্থাৎ 
আকস্মিকভাবে তাদৃশ স্মৃতির উৎপত্তি হইতে পারে না। ইহার 
উপরে অন্ুভবত্বরূপে কারণতাবাদী আপত্তি করিতে পারেন, দেবাধীন 
ঝটিতি উদ্বোধকসমবধানবশতঃ ঝটিতিস্মৃতি উৎপশ্ হইয়া থাকে । 
ইহার জন্য সংস্কারগত উতকর্ষরূপ দৃঢ়ত্বাদি জাতি বিশেষ কল্পনা 
করা নিশ্রয়োজন । ইহার উত্তরে জ্ঞানত্বরূপে স্বৃতিহেতৃতাবা দিগণ 
বলেন যেখানে সম্বান্ধজ্ঞানবিশেষূপ একবিধ উদ্বোধকের সাহায্যে 
অনুভব হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হওয়ার পরে এ উদ্বোধকের সাহায্যে 
নিয়মিতভাবে পুনঃ পুনঃ স্মৃতি উৎপন্ন হয় সেখানে উত্ত উদ্বোধকঘটিত 
সামগ্রীকে অনুগত করার প্রয়োজনে সংস্কারগত দৃঢ়ত্বাদি জাতিবিশেষ 
কল্পনা করা আবশ্যক । আরও বক্তব্য, সংস্করগতবৈজাত্য স্বীকার 
না করিয়া যদি টদবাধীন ঝটিতি প্ৰৃতি খ্বীকার করিতে হয়, তাহ। হইলে 
শান্ত্রভ্যাসের কোনও উপযোগিতা থাকে না। কারণ শাক্ত্রপ্রতি- 
পাদিত পদার্থের দৃঢ়, দৃঢ়তর সংস্কার উৎপন্ন হওয়ার জন্যই পুনঃ 
পুনঃ শাস্ত্রান্নুশীলনরূপ শাস্ত্রাভ্যাসের প্রয়োজন । সুতরাং জ্ঞানত্বরূপে 
স্মৃতিসংক্কারের কারণতা স্বীকার করিতে হইবে অন্নুভবত্বরূপে নহে। 
জ্ঞানত্বরূপে স্মরতি এবং সংস্কারের কার্ধকারণভাব কিভাবে কঙ্গিত 
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হইবে-_তাহাই এখন আলোচনা করিতে হইবে । দৃঢ় সংস্কারের 
প্রতি সমানবিষয়ক স্মৃতিত্বরূপে, দৃট়তর সংস্কারের প্রতি সমানবিষয়ক 
স্মরণোত্তর স্মরণত্বরূপে দৃঢ়তম সংস্কারের প্রতি তাদৃশ স্মরণোত্তর 
"মরণোত্তর স্মরণত্বরূপে কারণতা কল্পনা করা যায় না। কারণ পুনঃ 
পুনঃ অনুভব হইতেও দৃঢ় বা দৃঢ়তর প্রভৃতি সংস্কার উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । যদি বলাযায় যে, দৃঢ় সংস্কারের প্রতি সমানবিষয়ক- 
জ্ঞানোত্তর জ্ঞানত্বরূপে, দৃঢ়তর সংস্কাবের প্রতি জ্ঞানোত্তর-জ্ঞানোত্তর 
জ্ঞানত্বরূপে কারণতা কল্পনা করিলে পুনঃ পুনঃ অনুভব হইতেও দৃঢ় 
দৃতরাদি সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে ইহ! ও ঠিক নহে । কারণ 
উপেক্ষাআআকজ্ঞানের পরবর্তী উপেক্ষাত্মকজ্ঞান হইতে কখনও দৃঢ় 
সংস্কারাদি উৎপন্ন হয় না এবং কোনও একটি অন্ুুপেক্ষাত্মক অনুভব 
হইতে সংস্কার উৎপন্ন হওয়ার পরে রোগাদির দ্বারা এ সংস্কার নষ্ট 
হইলে উৎপন্ন জ্ঞানান্তর হইতে দৃঢ় সংস্কার উৎপন্ন হয় না। সুতরাং 
দৃঢ় সংস্কারাদির প্রতি পুর্বোক্তরূপেও কারণতা কল্পনা করা যায় না। 
অতএব দৃঢ় সংস্কারের প্রতি সংস্কারত্বরাপে সমানবিষয়কসংস্কার কারণ 
হইবে, দৃঢ়তর সংস্কারের প্রতি সমানবিষয়ক দৃঢ় সংস্কারত্বরূপে 
সকার কারণ হইবে, দৃঢ়ৃতম সংস্কারের প্রতি দৃঢ়তর সংস্কারত্বরূপে 
সমানবিষয়কসংক্কার কারণ হইবে । ফলে “ভাবনা হইতে পটুতর 
ভাবনা উৎপন্ন হর'__-এই  প্রবাদটি সঙ্গত হইল । জ্ঞানত্বরূপে স্মৃতি 
সংস্কারের কার্ধকারণভাবের পক্ষে অপরধুক্তি এই যে কোনও 
একটি কাধে কাবণতা সামান্যাধর্মাবচ্ছিন্ন বা বিশেষধর্মাবচ্ছিন্ 
হইবে-_-এই প্রকার পন্দেহ উপৃস্থিত হইলে কার্ধে যদি বিশেষ- 
ধর্মাবচ্ছিন্নের ব্যাভিচার সংশয় হয় এবং সামান্যধর্মীবচ্ছিন্নের অব্যভিচার 
নশ্চিত থাকে তাহা হইলে সেই সেই কার্ধের প্রতি লামান্যধর্ম- 
পুরস্কারেই কারণতা স্বীকৃত হইবে । কারণ কার্ষে যদি কারণতা- 
বচ্ছেদকত্বরূপে অভিমত যে ধর্ম তদবচ্ছিন্নের ব্যভিচার সংশয় বা নিশ্চয় 
থাকে তাহা হইলে তদ্রপাবচ্ছিন্নে সেই কার্ধের কারণতা৷ কল্পিত হইবে 
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না। অর্থাৎ “ইদমমুকধর্মাবচ্ছিনস্ত্য কার্ধং' এই প্রকার কাধকারণভাব- 
গ্রহের প্রতি “ইদমমুকধর্মীবচ্ছিন্নস্ত ব্যভিচারি” অথবা “ইদমমুক- 
ধর্ম'বচ্ছিননস্য ব্যভিচারি ন বা" এই প্রকার বাভিচারজ্ঞান প্রতিবন্ধক 
হইয়া থাকে । প্রকৃত স্থলে স্মৃতি এবং সংস্কারে জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নের 
ব্যভিচার নিশ্চয় হয় না অধিকন্ত শঙ্ক! পধন্ত হয় না। কারণ স্মৃতি 
বা সংস্কার অন্ুভক হইতেই হউক বা স্মৃতি হইতেই হউক 
পুরে জ্ঞান অবশ্যইথাকিনে । অনুভব বা স্মৃতি উভয়েই জ্ঞানত্বধমটি 
রহিয়াছে | 

মতান্তরে স্মৃতি হইতেও স্মৃতি এনং সংস্কার স্বীকৃত থাকায় 
স্মৃতি এবং সংস্কারে অন্রুভবত্বাবন্ছিমের ব্যভিচার সংশয় হয। 
হহার ফলে অনুভবত্বরূপে কারণতাগ্রহ সম্ভবগর হইতে পারে না। 
অতএব সমানবিষয়কজ্ঞানত্বপুরস্কারে স্মৃতি ও স্ংস্কারের কাধকারণভাব 
কলিত হইবে। 

এখন আপত্তি হইতে পারে অন্লুমিত্যাত্মক কার্ধকারণভাবগ্রহে 
ব্যভিচার সংশয় গ্রাহাসংশররাপে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। কারণ 
প্রত্যক্গাত্মক জ্ঞানেই গ্রাহাসংশয়ের প্রতিবন্গকত্ব স্বীকৃত পরোক্ষজ্ঞানের 
প্রতি নহে । এই আপত্তির উত্তরে বক্তা, যদিও গ্রাহাসংশয় 
অহ্মিত্যাত্মক কার্ধকারণভাবগ্রহের বিরোধী নয়, তথাপি এই 
কারণতাটি' সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন অথবা বিশেষধর্মীবচ্চিন্ন হইবে এইরূপ 
₹শয় উপস্থিত হইলে জ্ঞানত্বরূপ সামান্যধর্ে স্মৃতি ও সংস্কারের 
নিয়তপুর্ববৃত্তিতাবচ্ছেদ কত্ব ক্লুপ্ত অর্থাৎ উভয়বাদিসিদ্ধ । 

অনুভবত্বরূপ ঘে বিশেষ ধর্ম তাহাতে স্মৃতি ও সংস্কারের নিয়ত- 
পূর্ববন্তিতাবচ্ছেদকত্ব অসিদ্ধ বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে । সুতরাং 
জ্ঞানত্বের কারণতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকার না করিয়া অন্নুভবত্বের কারণতা- 
বচ্ছেকত্ব কল্পনা করিতে হইলে কল্পনা গৌরব হইবে । এ গৌরব 
জ্ঞানই কার্ধকারণভাবগ্রহে প্রতিবন্ধক হওয়ায় সংস্কার এবং শ্মৃতির 
প্রতি অন্নুভবত্বের কারণতাবচ্ছেদকত্বগ্রহ সম্ভবপর হইবে না। স্বৃতি 
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হইতেও যে সংস্কার উৎপন্ন হয়-_-ইহা! অপসিদ্ধাত্ত নহে। কারণ 
হ্যায়দর্শনে প্রথম স্বত্রের অবয়ববিবেচনা প্রসঙ্গে বাচম্পতিমিশ্র 
স্মৃতীনাং স্বকার্ধসংস্কারবিরোধিনীনামসহভাবাৎ'-__এই সন্দর্ভের দ্বারা 
স্মৃতি হইতেও যে সংস্কারাস্তর উত্পন্ন হয় তাহ! স্বীকার করিয়াছেন । 
পূর্ব পূর্ব আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারি যে স্মৃতি এবং অন্নুভবসাধারণজ্ঞানত্বপুরস্কারে স্মৃতি এবং 
সংস্কারের কারণতা যুক্তিযুক্ত । ইহায় ফলে বন্িব্যাপ)ধুমবৎ পৰত- 
শিষয়ক স্মৃতির কারণতা এবং পর্বতো বহ্নিমান্‌ এই অন্নুমিতির 
কারণত। বহ্িব্যাপাণুম প্রকার পর্বতবিশেষ্যকনিশ্চয়ত্বরূপে কল্পিত 
হওয়ায় তাদৃশ বিশিষ্টস্মরণে তাদৃশনিশ্য়ত্বাবচ্ছিনজনকতাঘটিত 
অন্নুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি অবশ্যই হইবে । 
তাদুশবিশিষ্টম্মরণে অর্থাৎ বন্ছিব্যাপ্যধুমবৎপর্বতবিষরকস্মরণে 
অন্থুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য লম্ষণের অন্তর্গত অস্তিম 
রেহান জ্ঞানপদটির অন্নুভবরূপ লাক্ষণিক অর্থ বিবন্ষা করিতে 
ভিননিটিভার হে | এইরূপ বিবঙ্ষার ফলে ্যাপ্তিপ্রকারক- 
পক্ষধম তা বগাহিনিশ্চয়ত্ব বচ্ভিন্নজনকত।নিরাপিভ- 
জন্যতাবদন্ুভবত্বই অন্ুমিতির লক্ষণ পর্যবসিত হইবে । পুর্বোক্ত বিশিষ্ট- 
স্মরণে জ্ঞানত্ব থাঁকিলেও অনুভবত্ব না থাকায় তাদৃশ অন্ুভবত্বম্বরূপ 
অন্ুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্ডতির সম্ভাবনা রহিল ন!। 
কেহ কেহ পৃবোক্ড বিশিষ্টস্মরণে অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য 
ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধম তাজ্ঞানজন্যাজ্ঞানত্বরূপ অনুমিতিলক্ষণের অন্তর্গত 
তাদৃশজ্ঞানজন্যত্বকে সাক্ষাৎজ্ঞানজন্যত্ব*রূপে বিবক্ষী করিয়া 
থাকেন। ফলে বিশিষ্টস্মরণে অর্থাৎ বহ্ব্যাপ্যধূমবান্পবত? 
এহ্‌ আকারের স্মরণে পৰতপক্ষক বহিসাধ্যক অন্ুমিতি- 
লক্ষণের অতিবাপ্তি হইবে না। কারণ ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাব- 


তে পশলা 





১ তজ্জগ্তের অজন্য হইয়! যে তজ্জন্তত তাহাকেই সাক্ষাৎ তজ্জন্তত বলে। 
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গাহিজ্ঞানরূপ যে পরামর্শ তাহার সাক্ষাত্জন্যত্ব পৃবোক্ত বি শিষ্টস্মরণে 
থাকে না। উক্তপরামর্শজন্য যে সংস্কার তজ্জন্যত্বই বিশিইস্মরণে 
রহিয়াছে । সাক্ষাদ্জন্যতাঘটিত অশ্নমিতির লক্ষণ করিলে উত্ত অতি- 
বাপ্তি বারণ হইলেও অযথা গৌরব হয় বলিয়া দীধিতিকার এই মত 
সমর্থন করেন নাই। 

বিশিষ্টস্মরণে অতিব্যাপ্তিপরিহার প্রসঙ্গে আমাদের আরও বক্তব্য 
এই যে, পূবে যে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধের প্রতি বিশেষণতা- 
বচ্ছেদ কপ্রকারকবিশেষণবিশেষ্যকত্বরূপে সংস্কারাদিসাধারণকারণতা 
ব্বীকৃত হইরাছে তাহাও সঙ্গত নহে । কান্রণ উক্তরাপে বিশিষ্ট- 
বৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধের কারণতা স্বীকার করিলে অনুদ্বদ্ধ সংস্কার 
হইতেও বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহ্িবদ্ধির আপত্তি হইতে পারে । উক্ত 
আপত্তি বারণের জন্য বিশিষ্বৈশিষ্র্যাবগাহিবোধের কারণতাবচ্ছেদক- 
গর্ভে জ্ঞানত্বের প্রবেশ করা আবশ্যক 1 ইহার ফলে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যা- 
বগাহিবোধে পূর্বোক্ত কারণতাঘটিত-অন্থুমি তিলক্ষণের অতিব্যাঞণ্ডি 
অবশ্যন্তাবী ; সুতরাং বিশিষ্টস্মরণে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 
লক্ষণের অন্তর্গত চরমজ্ঞানপদের অন্থুভবরূপ লাক্ষণিকার্থ 
গ্রহণ না করিলেও ঘে রীতি অবলম্বনে বিশিষ্টবৈশিষ্টঘাবগাহিবোধে 
অতিব্যাপ্তিবারণ করা হইবে সেই বীতিতেই বিশিষ্টম্মরণেও 
অভিব্যাপ্তি অবশ্যই বারিত হইবে । সেই রীতিটি কি--তাহাই 
এখন আলোচনা করিতে হইবে । নবীননতে পরবতে। বহ্িমান্‌' 
এই অন্ুমিতির গ্রতি বহ্িব্যাপ্যধুমবান্‌ পৰতঃ এইরূপ পক্ষবিশেষ্যক 
পরামর্শ যেইরূপ কারণ হয় সেইরূপ বন্ছিব্যাপ্যধুমঃ পরতে এই রূপ 
ব্যাপাবিশেধ্যক পরামর্শ কারণ হয়। সুতরাং উশয়পন্নামশগত 
অন্থমিতির কারণতা ব্যাপ্যপক্ষোভয়বৈশি্ট্যাবগাহি নিশ্য়ত্বরূপ১ একটি: 
অন্ুগতধর্মপুরস্কারে অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে । পুবোক্ত বহি" 
ব্যাপ্যধূমবি শিষ্টবৈ শিষ্ট্যাবগাহিবোধের প্রতি এবং বহ্ছিব্যাপ্যধুমবৎ- 


৯ এই প্রসঙ্গে আমরা ১১৮ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি। 
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পর্বতবিষয়কস্থতির প্রতি বহ্িব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বতঃ এই নিশ্চয়গত যে 
কারণতা তাহা বহ্িব্যাপ্যধূমপ্রকারক পর্বতবিশেষ্যক নিশ্চয়ত্বপুরক্কারেই 
কল্পিত । স্থতরাং অন্ুুমিতির কারণতা ভিন্নরূপে কল্পিত হওয়ায় বিশিষ্ট- 
বৈশিষ্ট্য/বগাহিবোধে এবং বিশিষ্টস্মরণে অতিব্যাপ্তি হইবে না। 
বিশিষ্টবৈশিষ্ট্7াবগাহিবোধের কিংবা পৃর্বোক্তবিশিষ্টস্মরণের জনকতার 
অবচ্ছেদক যে ব্যাপ্যপ্রকারকপক্ষবিশেষ্যকনিশ্চয়ত্ব তাহা কখনই 
অন্বমিতির কারণতাবচ্ছেদক হইতে পারে না। 

ঘদি অন্থ্মিতির কারণতার ন্যায় নিশিষ্টস্মরণের প্রতিও ব্যাপ্য- 
পক্ষোভয় বৈ শিষ্ট্যাবগাহিনিশ্য়ত্বর্ূপ অন্ুুগতধর্মপুরস্কারে কারণতা 
কল্পনা কর হয় তাহা হইলে ব্যাপ্যবিশেষযক এবং পক্ষবিশেষ্যক- 
স্মরণের প্রতি উক্ত অগ্নুগতরূপে ব্যাপ্যবিশেধ্যক এবং পক্ষবিশেষ্যক 
জ্ঞান কারণ হওয়ার বহিব্যাপাধূমঃ পর্বতে এই আকারের জ্ঞান 
হইতে বহিনব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে এই আকারের যে স্মরণ হয় এ স্মরণে 
যেরূপ ব্যাপাবিশেষকত্ব থাকে সেইরূপ পক্ষবিশেষ্যকত্বেরও আপত্তি 
হইবে। কারণ ব্যাপ্যপক্ষোভয়বিশেষাকস্মরণের প্রতি ব্যাপ্যপক্ষো- 
ভয়বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানত্বপুরস্কারে তাদৃশজ্ঞানগতকারণতা কল্পিত 
হইয়ছে। আরও বক্তব্য ব্যাপ্যবিশেষ্যক স্মরণের প্রতি এবং পক্ষ- 
বিশেষ্ক স্মরণের প্রতি বিশেষ কার্ধকারণভাব স্বীকার না করিয়া 
উক্ত অন্নুগতরূপে কারণতা স্বীকার করিলে বিশেষ্যবিশেমণভাবের 
কোনরূপ নিয়ম না থাকায় খেখাতস ব)াপ)বিশেহক স্মরণ হইবে 
সেখানে পক্ষবিশেষ্যকস্মরণের আপত্তি এবং যেখানে পক্ষবিশেষ্যকস্মরণ 
হইবে সেখানে ব্যাপ্যবিশেষ্যক স্মরণের আপত্তি হইবে । অতএব 
'ুরণের প্রতি সমানপ্রকারকসমানবিশেষ্যকজ্ঞানত্বপুরস্কারে কারণতা 
অবশ্বাই শ্ীকার করিতে হইবে । দীধিতিকার আরও বলেন যে, 
লক্ষণের অক্তর্গত কারণতাবচ্ছেদককোটিতে প্রবিষ্ট অন্বয়ব্যাপ্তি 
এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি উভয়কে অনুগত করিবার জন্য প্রকৃতসাধ্য- 
ব্যভিচারজ্ঞানবিরোধিধীবিষয়ধর্মপ্রকারক পক্ষধর্মতাব্গাহিনিশ্চয়ত্বা- 
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বচ্ছিন্নজনকতাঘটিত অন্ুমিতিলক্ষণ করিলে পূর্বোক্ত বিশিষ্টবৈশিষ্টা- 
বগাহিবোধের বা বিশিষ্টস্মরণের কারণতা তাদৃশশিশ্চয়ত্বপুরক্কারে 
কল্পিত না হওয়ায় উক্ত স্থলদ্বয়ে অতিব্যাপ্তি হইবে না । 

যদি অন্তুমিতি এবং তাহার কারণ পরামশ--এতছুভয়ের 
সমানবিশেষ্যকত্ব রক্ষার অনুরোধে  বিহ্িব্যাপাধুমবান্‌ পবরতঃ, 
এই আকারের ব্যাপাপ্রকারকপক্ষবিশেষ্যকপরা মরশমান্রত পৰতো 
বন্ছিমান এই আকারের পক্ষবিশেষ্াক অন্ুমিতির কারণরূপে 
স্বীকৃত হয় অথবা ব্যাতপ্লেকিহেতুকস্থলে বাতিরেকসহচারগ্রহজনিত- 
অন্ধয়ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অন্ুমিতির কারণ স্বীকার করিয়া ভাদৃশান্বরব্যাপ্তি 
প্রকারকপক্ষধর্মতানিশ্যয়ই অন্নুমিতির জনকরূপে স্বীকৃত হয়, অথবা 
মণিমন্ত্রাদিগ্ঠায়ে প্রতিবন্ধকতা শ্বীকত না হইলে অহুমিতির প্রতি 
পরামর্শগত যে কার্নণতা তদবচ্ছেদককোটিভে অন্ুগতরাপে অথাৎ 
ব্যভিচারধীবিরোধিধীবিষয়ত্বপুরস্কারে আন্বয়ব্যাপ্তি এসং বাতিরেক- 
ন্াপ্তির নিবেশ সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে পুর্বোক্ত কৌনও রীতিতে 
বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধে বা বিশিষ্টস্মরণে অন্ুমিতিলক্ষণের অতি- 
ব্যাপ্তি পারহারের উপায় নাই । অতএব উক্ত স্থলদ্বয়ে অতিব্যাপ্তি বারণ 
করিবার জন্য অন্নুমিতিলক্ষণের অস্তগত চরমজ্ঞানে ব্যাত্যবিষয়ক 
নিবেশ করিতে হইৰে। ইহার ফলে ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধমতাবগাহি- 
জ্ঞানজন্ব্যাপ্তবিষয়ক জ্ঞানত্বই অন্নুমিতির লক্ষণ পযবসিত হইবে। 
এইরূপ অন্ুমিতির লক্ষণ হওয়ার ফলে বিশিষববৈশিষ্ট্যা বগা হিবোধে 
বা বিশিষ্টস্মরণে অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ বহিব্যাপ্য ধুমবৎ- 
পর্বতবান্‌ দেশঃ এইরূপ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধ এবং “বহিব্যাপ্য- 
ধুমবান্‌ পর্বতঃ এইরূপ স্মরণ নিয়মতঃ ব্যাপ্তিবিষয়ক হহবে। এখন 
আশঙ্ক। হইতে পারে যে, উদয়নাচার্ষের মতে পরস্পরজন্যকাধে 
ব্যভিচার বারণের জন্য সাধ্যব্যাপ্যতদ্ধেতুধমিতাবচ্ছেদককপক্ষসাধ)- 
বিধেয়কান্থুমিতির প্রতি সাধ্যব্যাপ্যতদ্ধেতুমত্তা শিশ্চয়ত্বরূপে হেতুতা 
কল্পনা কর! হইয়া থাকে ; সুতরাং এই মতে অন্ুমিতিমাত্রই ব্যাপ্তি 
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বিষয়ক হওয়ায় ব্াপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহিজ্ঞানজন্য ব্যাপ্ত্য- 
বিষয়কজ্ঞানত্বরূপ অন্কুমিতি লক্ষণের অসম্ভব হইবে । এই আশঙ্কার 
উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, ধুমালোকাদিবিভিন্নলিজকপামর্শ 
পবতপক্ষকবহিসাধ্যপান্ুমিতির কারণ হইলেও চিন্তামণিকার উদয়না- 
চাষের ন্যায় সাধ্যব্যাপ্যহেতুকে ধমিতাবচ্ছেদক বলিয়৷ স্বীকার করেন 
না। কিন্ত বহিব্যাপ্যধুনবত্তাপরামর্শোত্তর জামান অন্ুমিতির প্রতি 
বহ্ছিব্যাপ্যপূমপ্রকারকপরামর্শ কারণ, এবং তাদৃশ আলোকলিঙ্গক- 
পরামশোত্তর জায়নান অন্ুমিতির প্রাতি বঙ্গিবাপা-আলোকপরামর্শ 
কারণ বলিয়া চিন্তামণিকার স্বীকার করেন১৯ । এইভাবে কাধকারণ- 
ভ|ব স্বীকার করিবার ফলে পুরোক্ত ব্যতিরেকব্যভিচার বারিত হয় । 
অতএব অন্কুমিতিলক্ষণের আন্তগ'ত চরমজ্জানে ব্যাপ্তাবিষয়কত্ব নিবেশ 
করিবার ফলে চিত্ামণিকারের মতে লক্ষণের অসম্ভবাদির সম্ভাবনা 
রহিল না। এই উদ্দেশ্যেই দীধিতিবার বলিরাছেন, “ব্যাপ্ত্যবিষয়- 
কত্বেন বা জন্যং জ্ঞানং নিবেশনীয়ম্ঠ২ । 
অন্নুমিতিলক্ষণের অন্তর্গত চরমজ্ঞানে ব্যাপ্তবিষয়কত্ব নিবেশ করি- 
লে সাধ্য এবং হেতু অনন্কুগত হওয়ায় ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা অনন্নুগত 
টি হইবে। ইহার ফলে সাধ্যবিশেষের এবং হেতু 
জাতিবাটি বিশেষের ব্যাপ্তি ও পক্ষধম তাকে অবলম্বন করিয়া 
অন্ুমিতির লক্ষণ লক্ষণ করিলে অন্যহেতুক-অন্যনাধ্য ক-অন্ভুমিতিতে, 
এবং যেখানে দৈববশসম্পন্নসামগ্রাবিশেষ হইতে 
বহ্িব্যাপ্য ধূমকে পক্ষতাবচ্ছেদক করিয়া বহিব্যাপাধূমবৎ পর্বতে 
বহি অনুমিতি হইবে সেই অন্থমিতিতে অথব। যেখানে 
বহ্ছিসাধাক ও  বহ্িব্যাপ্যসাধ্যক অন্ুমিতির সামগ্রী 
থাকিবে তগ্বন্তরক্ষণে পর্বতো বহমান বাক্ব্যাপ্যবাংশ্চ এই 
আকারের পর্বতে বহর এবং বহ্িব্যাপ্যের সমুহালম্বন 


শি শ পস্পশাশা শী তি শিট পাপাশিশ পপ পেশী ীশীিস্প্পিশপীসদি 


»  প্রথমাধ্যায়ে ১২-১৩ পৃষ্ঠায় এই সম্বন্ধে আলোচন] করা হইয়াছে । 
€ দীীধিতিঃ, অহ্মানগাদাধরী, পুঃ ১৭৯ 


অন্নমিতির লক্ষণ ২০৩ 


অন্থমিতি হইবে উক্ত অন্মিতিতে ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি- 
নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন-জনকতানিরূপিতজন্যতাবদ্‌-_ ব্যাপ্তবিষয়কজ্ঞানত্বরূপ 
অন্থমিতি লক্ষণের অব্যাপ্তি অবশ্যান্তাবী । কারণ এ সকল অন্ুমিতি 
নিয়মতঃ ব্যাপ্তি বিষয়ক হইয় থাকে । সুতরাং 
বহুচেষ্টাসত্বেও অন্ুমিতির লক্ষণ দোষমুক্ত হইল না। 
অন্থুমিতিবিশেষে লক্ষণ সমন্য় সম্ভবপর হইলেও ব্যাপ্তিবিষয়ক এবং 
ব্যাপ্তযবিষয়ক যাবতীয় অন্লুমিতিতে লক্ষণ সমন্বয় হইতে পারে এইরূপ 
একটি নির্দোষ লক্ষণ কি একেবারে অসম্ভব 1? এই সমস্যার সমাধান- 
কল্পে দীধিতিকার তাদৃশজ্ঞানবৃত্তি অশ্নুভবত্বব্যাপাঞ্জাতমন্বরূপ অন্ুমিতির 
ভ্রাতিঘটিত লক্ষণ বিবক্ষা করিয়া পূর্বোক্ত অব্যাপ্তি নিরাস করিয়াছেন। 
'তাদৃশজ্ঞান' পদের দ্বাব্না ব্যাপ্যপক্ষোভয়বৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ততবাব- 
চ্ছিন্নজন্যব্যাপ্তবিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে । “তাদ্রশজ্ঞান” হিসাবে 
পর্বতো বহিঃমান্‌ ধুমাদিত্যাদিস্থলীয় কোনও একটি অন্ুমিতিকে 
গ্রহণ করিয়া সেই অন্থমিত্যাত্মক ব্যাপ্ত্যবিষয়কঙ্ঞানবৃত্তিঅন্নুভবত্ব- 
ব্যাপা-অন্ুমিতিত্ব জাতি সংগৃহীত হইবে । ইহার ফলে তাদৃশ- 
অহ্ুমিতিত্বজাতি পুবোত্ত বহ্িব্য।পাধুমব্পরতপক্ষববহিম্সাধ্যক 
অন্ধমিতিতে এবং পুবোক্ত সমৃহালম্বন অন্থুমিতিতে ব্মান থাকায় 
জাতিঘটিত লক্ষণের কোথাও অব্যাপ্তি হইবে না। “তাদৃশজ্ঞানবৃস্তি' 
এই বৃত্তান্তদলের অর্থ তাদৃশজ্ঞানে সমবেত বুঝিতে হইবে । তৎসম- 
বেতত্বরূপ তগ্ত্তিত্ব গৃহীত হওয়ায় কালিকাপিসন্বপ্ধে তাদৃশজ্ঞনে (অনু; 
মিতিতে) প্রত্যক্ষত্বাদি অন্ুভবত্বব্যাপাজাতি বৃত্তি হইলেও প্রত্যক্ষাদি- 
জ্ঞানে অন্থুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ প্রত্যক্ষত্বাদি 
জাতি তাদৃশজ্ঞানজন্যজ্ঞানে সমবেত নহে । সত্তা, গুণৃত্ব, জ্ঞাশত্ব বা 
অন্নুভবত্ব ইহারা কেহই অন্থৃভবত্বব্যাপ্য নহে বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রতিতে 
অতিব্যাপ্তি হইবে না। এই স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, সত্তা, 
গুণত্ব এবং জ্ঞানত্ব অন্নুভবত্বের ব্যাপ্য না হইলেও অন্ুভবত্বজাতি 
অন্ুভবত্বের ব্যাপ্া হইয়া থাকে» সুতরাং অন্ুুভবত্বজাতি প্রত্যক্ষ 


২০৪ নবান্তায়ে অঙ্ছমিতি 


প্রভৃতিতে বিদ্যমান থাকায় সেখানে কিরূপে অতিব্যাপ্তি বারণ 
হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এখানে অনৃভবত্বব্যাপ্যত্বভেদগ্ভ 
স্বীকার করিতে হইবে । অর্থাৎ অন্ুভবত্বভিন্নত্বে সতি অনুভবান্থা- 
সমবেতত্বই অন্ুভবত্বব্যাপ্যত্ব বুঝিতে হইবে । স্থৃতরাং অন্নুভবস্তে 
অন্নুভবান্যাপমবেতত্ব থাকিলেও অনুভবত্বভৈদ না] থাকায় অন্নুভবত্ব- 
ব্যাপ্যজাতিরূপে আন্রুভবত্ব গ্রহীত হইবে না। 

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, লক্ষণের অন্তর্গত তাদৃশজ্ঞানবৃত্তি- 
জাতিতে ভ্েদগর্ভ অন্কুভবত্বব্যাপ্যত্ব নিবেশ না করিয়া অন্ুুভবনিষ্ঠভেদ- 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বরূপ অথবা যৎকিঞ্চিৎ অনুভবাসমবেতত্বম্বরূপ 
অধ্যাপকত্ব নিবেশ করিলেহই যখন প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণ 
হইতে পারে তখন শেদগর্ভ গুরুতর ব্যাপ্যত্ব শিবেশ করিবার প্রয়োজন 
কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য, জাতিঘটিতলক্ষণভিন্ন অন্যান্স্থলে 
বাপকজাতি ব। ব্যাপকধর্ম প্রভৃতিকে বারণ করিবার জন্য গ্রন্থাস্তরে 
অব্যাপকত্ব নিবেশ করা হইয়াছে । এইজন্য এখানে ব্যাপকজাতিকে 
বাবৃত্তিকরিবার জন্য অব্যাপকত্বনিবেশ না করিয়া তাদৃশজাতিতে 
অন্ুভবত্বব্যাপ্যত্ব নিবেশ করা হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন, এখানে 
ব্যাপ্য-পদটি অব্যাপকত্ব অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । কারণ পূর্বোক্ত 
ভেদগর্ভব্যাপ্যত্ব অপেঙ্গায় অব্যাপকত্ব অনেক লঘু । এই কথা মুক্তি 
যুক্ত নহে । দীধিতিকার নিজেই “যাং কাঞ্চিদি'ত্যাদি জাতিঘটিত- 
লক্ষণে অন্নুভবত্বান্ অন্নুভবান্যাসমবেতত্বরূপ ভেদগর্ভ ব্যাপ্যত্বই নিবেশ 
করিয়াছেন । স্বতরাং লক্ষণাত্তর্গত ব্যাপ্যপদের দ্বারা উক্ত ভেদগর্ভ- 
ব্যাপ্তিই দীধিতিকারের বিবক্ষিত। সমবায় সম্বন্ধে তাদৃশজাতিম্ 
লাভ করিবার জন্য তাদৃশান্ভবত্বব্যাপ্যধর্মধত্ব না বালয়া তাদৃশ 
জাতিমত্ত্ বলা হইয়াছে । এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, লক্ষণ এবং 
লক্ষ্যতাবচ্ছেদক অভিন্ন হইলে এ লক্ষণ লক্ষ্যেতরভেদের অন্নুমাপক 
হইতে পারে না। প্রকৃতস্থলে তাদৃশান্ুভবত্বব্যাপ্যজাতি অনু মিতিখ 
জান্তি, লক্ষ্যতাবচ্ছেদকও অনুমিতিত্ব জাতি । স্ৃতরাং তাদৃশানৃভবত- 


অন্গমিতির লক্ষণ ২৪৫ 


ব্যাপ্যজাতিমত্ব অন্ুমিতির লক্ষণ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে 
বক্তব্য এহ যে অন্ুমিতিত্ব স্বরূপতঃ লক্ষাতাবচ্ছেদক হইয়াছে এবং 
তাদৃশব্যাপ্ত্যবিষয়ক জ্ঞানবৃত্তি-অস্কুভবত্বব্যাপাত্ব বিশিষ্টজাতিতবপুরস্কারে 
অন্থমিতিত্ব জাতি লক্ষণ হইয়াছে । স্ততরাং লক্ষণ এবং 
লক্ষ্যতাবচ্ছেদক-__বিভিন্ন হওয়ায় তাদৃশজাতিমন্ত্রূপ ব্যাবর্তক 
লক্ষণের ব্যাঘাত হইল না। 

এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, উক্ত জাতিঘটিতলক্ষণ না করা পর্যন্ত 
সংস্কারে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য লক্ষণের অন্তর্গত দ্বিতীয় জ্ঞানপদটির 
প্রয়োজনছিল । বিশিষস্মরণে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য শেষপধন্ত 
টরমজ্ঞানে ব্যাপ্ত্যবিষয়কত্ব নিবেশ করা হইয়াছে । তাদ্শবিশিষ্ট- 
বৈশিষ্ট্যাবগাহিপরামশজন্যসংস্কার নিয়মতঃ ব্যাপ্তিবিষয়ক হওয়ায় 
তাদৃশজ্ঞানে অতিবাপ্তি হইতে পারে না। স্রতলাং বাপ্তিবিশিষ্ট- 
হেতুপ্রকারক পক্ষবিশেষ্যক জ্ঞানজন্যব্যা প্ত্যবিষয়কবুত্তি-অন্ুভবত্ব্যাপ্য- 
জাতিমত্ব এইরূপ অন্ুমিতির লক্ষণ করিলেই সকল প্রকার আপত্তি ও 
অগ্লুপপত্তি বারণ হইতে পারে, দ্বিতীয়জ্ঞানপদটির প্রয়োজন নাই । 
এই আপত্তির উত্তরে বলিতে হইবে চরমজ্ঞানপদই তাদৃশ অর্থের 
তাৎপষ গ্রাহক । অর্থাৎ তাৎপর্যগ্রাহক চরম জ্ঞান পদটি থাকার 
জন্যই লক্ষণান্তর্গত জন্যপদের লক্ষণার দ্বারা অন্ুভবত্বব্যাপ্যজাতিপুর- 
স্কারে তাদৃশ জন্্যঙ্ঞাতীয়ত্বের লাভ হইল | অন্ুভনত্বের উপস্থাপক 
জ্ঞানপদের অমভিব্যাহারবশতঃই অবন্ুভবত্রব্যাপ্যজাতিঘটিত পূর্বোক্ত 
লক্ষশার্থে তাৎপর্যগ্রহ সম্ভবপর হইল । এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার 
বলিয়াছেন, “এতল্লাভায়ৈব চানুভবার্থকং চরমজ্জানপদম” । 

পুর্বোস্ত জাতিঘটিত লক্ষণ করিবার ফলে অনয়ব্যাপ্তি এবং 
ব্যাতিরেকব্যাপ্তিঘাটিত পরামর্শদ্বয়ের ভিন্নভিন্নরূপে কারণতা স্বীকৃত 
হইলেও একবিধব্যাপ্তিঘটিত লক্ষণের অন্যবিধব্যাপ্তিজ্ঞানজন্যন্ুমিতিতে 
অব্যান্তি শঙ্কা যাহা পূর্বে করা হুইয়াছিল তাহা এখন আর রহিল না। 
কারণ একতরব্যাপ্ত্য বগাহিপরামর্শজন্তাজ্ঞানবৃত্তি-অহৃভবত্বব্যাপ্যজাতি- 


২০৬ নব্যন্তায়ে অন্ুমিতি 


মতুরূপ অন্ুমিতির লক্ষণ অন্যবিধব্যাপ্ত্য বগা হিপরামর্শজনিত 
অন্থমিভিতেও সমন্বয় হইতে পারিবে । 

উত্ত জাতিঘটিতলক্ষণে অন্ুভবত্বব্যাপ্যজাতিতে তাদৃশকারণতা- 
শিরূপিত কার্ধতাবদৃজ্ঞানবৃত্তিত্বর্ূপ তাদৃশকার্ধতার সামানধিকরণ্য 
নিবেশ করা হইয়াছে । যদি উক্ত জাতিতে তাদৃশকার্ধতানামানাধি- 
করণ্য নিবেশ না করিরা তাদৃশ কার্ধতাবচ্ছেদকত্ব নিবেশ করা হয় 
তাহা হইলে জাতিতে অন্থৃভবত্বব্যাপ্যত্ব নিবেশ না করিলেও 
বহিনব্যাপ্য এবং পর্বভ এতছু ওয় বৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চঘত্বাবচ্উিন্নবারণ- 
তানিরাপিতকাধতাবচ্ছেদিকা যে জ্ঞানবৃত্তি জাতি তদ্বত্ব অথবা বহি 
ধ্যাপ্যবৎপবতবিষয়কনিশ্চয়ত্বা বচ্ছিন্নকারণতানিরূপিতব্যাপ্ত্যবিষয়ক- 
খৃত্ত যে কার্ধতা তদবচ্ছেদকজ্ঞানবৃত্তি যে জাতি তদ্বত্ব এইরূপ 
জাতিঘটিত লক্ষণও করা যাইতে পারে । 


এখন আপত্তি হইতে পারে, ভতৎপক্ষত্বতৎসাধ্যকত্বঘাটত-অন্মিতিত্বই 
পরামর্শের জন্যতাবচ্ছেদক কেবলমাত্র অন্নুমিতিত্ব নহে । ইহার ফলে 
তাদৃশকার্ধতাবচ্ছেদকত্বঘটিত-অন্ুমিতিলক্ষণের অসম্ভব হইবে । এই 
আপত্তির উত্তরে বক্তব্য, সমুদায় হইতে একদেশ অতিরিক্ত নহে ; 
এইজন্য পক্ষবিষয়কত্ব সাধ্যবিষয়কত্ব তত্তৎসংসর্গবিষয়কত্ব অন্থুমিতিত্ব 
এই সমুদায়ে যে পরামর্শের কার্ধতাবচ্ছেদকতা আছে তাহা এ 
সমুদায়ের একদেশ অন্নুমিতিত্বেও থাকার তাদৃশজাতিঘটিত-অনুমিতি 
লক্ষণের অসম্ভব হইবে না । পরামর্শের জন্যতাবচ্ছেদককোটিতে প্রবিষ্ট 
বহিত্বাদিঞ্জাতিকে তাদৃশকাধতাবচ্ছেদক জাতিহিসাবে গ্রহণ করিয়া 
বহ্যাদিরূপবিষয়ে অতিব্যাপ্তি হয় ; অতএব উক্ত অতিব্যাপ্তি পরিহার- 
কল্পে জাত্যংশে জ্ঞানবৃত্তিত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে । বহিতত্বাদিজাতি 
জ্ঞানবৃত্তি নী হওরায় তাদৃশজাতিহিসাবে বহ্িত্বাদিজাতিকে গ্রহণ করা 
যাইবে না। যদি বলা হয় জ্ঞানবৃত্তিত্ব বিশেষণ দিলেও বহিনত্বাদিজাতি 
কালিকাদি সম্বন্ধে জ্ঞানবৃত্তি হওয়ায় বহ্ত্যাদিবিষ্নয়ে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি 
বারণ কর! যাইবে না--ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য, জ্ঞানবৃত্তিত্বের 


অন্থমিতির লক্ষণ ২৯৭ 


অন্তর্গত বৃত্তিত্ব সমবায় সম্বন্ধে গৃহাত হইবে । ইহার ফলে তাদৃশকাধতা- 
বচ্ছেদক যে জ্ঞানসমবেত জাতি তছত্ই লক্ষণের পর্যবসিত অর্থ হইবে । 
বহিত্বাদিজাতি জ্ঞান সমবেত নহে ধলিয়! বহ্্যাদিবিষয়ে অতিব্যাপ্তির 
সম্ভাবনা! রহিল না। 

প্রশ্ন হইতে পারে তাদৃশজাতিমত্ব ঘদি অন্ুমিতির লক্ষণ হয় তাহা 
হইলে তাদৃশজাতিমত্ত্র যেইরাপ অন্রুমিতিতে থাকে সেইরূপ জ্ঞানাদি- 
সাধ্যকস্থলে বিষয় ধিশেষেও থাকিবে । সুতরাং বহ্গ্যাদিবিষয়ে আতি- 
ব্যাপ্তি বারণ হইলেও ডজ্ঞানাদিসাধ্যকস্থলে জ্ঞান্ক্পবিষয়ে অতিব্যাপ্তি 
হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য কার্ধতার সমানাধিকরণ হইয়া তাদুশ 
কাধতানচ্ছেদক যে জাতি তদ্বত্বরূপ লক্ষণ করিতে হইবে । তাদুশ- 
কার্ধতানিরূপিত বিলক্ষণ অবচ্ছেদকতা৷ অন্ুমিতিত্বেই থাকিবে বিষয়- 
গতধর্ম জ্ঞানত্বে নহে । ম্বতরাং জ্ঞানঙাবচ্ছিন্নসাধ্যকস্থলে অতিব্]াপ্তি 
হইবে না। এইজন্য দীধিতিকার “সামানাপিকরণ্যেন বে৯ত্যাদি 
কল্পাস্তরের অবতারণা করিরাছেন । 


বস্ততঃ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধে বা বিশিষ্টস্মরণে অতিব্যাপ্তি 
ধারণের জন্য গুরুতর ব্যাপ্তাবিষয়কত্ব নিবেশ না করিয়া 
ব্যাপ্তিজ্ঞানাংশে অবশ্য ভাসমান অথচ প্রকৃতান্থুমিতির অবিষয় যে 
অভাবত্ব প্রভৃতি পদার্থ তদবিষয়কত্ব চরমজ্ঞানে নিবেশ কপ্রিলে 
পূর্ত সকলদোষ বারণ হইতে পারে। উক্ত নিবেশের ফলে 
বহিমান্‌ ধূমাৎ এই স্থলে বহ্চিব্যাপ্য ধুমপ্রকারক পর্তবিশেষ্ক 
নিশ্চয়জন্য-অভাবত্বাবিষয়কবৃত্তি অন্নুভবত্বব্যাপ্যজাতিমত্বই পর্যবসিত 
লক্ষণ হইবে । অভাব সাধ্যকানুমিতির স্থলে যর্দিও ব্যাপ্তির অন্তগত 
অভাবপদার্থকে বিষয় না করিয়া অন্ুমিতি সম্ভবপর হয় না তথাপি 
ব্যাপ্তির অন্তর্গত অভাবত্বার্দি যে কোনও একটি পদার্থকে বিষয় না 
করিয়া! উৎপন্ন যে বল্ক্যাদিসাধ্যক অন্ুমিতি তাহাকে গ্রহণ করিয়। 
তদ্বত্তি অহ্ুভবস্বব্যাপ্যজাতিমত্রূপ জাতিঘটিতলক্ষণ অভাবসাধ্য ক 


পক ্  শিশলিন 


১ দীধিতি:১ অন্গমানগাদাধরী পৃঃ ১৮৯ 


২০৮ নব্যন্তায়ে অন্মিতি 


অন্ুমিতিতে ও সমন্বয় হইবে । ইহার ফলে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির 
সম্তাবনা রহিল না। এই জন্যই দীধিতকার বলিয়াছেন, ব্যাপ্তি- 
ভানেইবন্যং ভাসমানো যস্তাদৃশান্মিত্যবিষয়স্তদবিষয়কত্বমাত্রং 
বা গ্রাহাম্‌?১ | 

তাদৃশকারণতা নিরাপিতব্যাপ্ত্য বিষয়ক বৃত্তিকার্যতাশ্রয়ত্বরূপ অথবা 
তাদৃশব্যাপ্তি ঘটক পদার্থাবিষয়কবৃত্তিকার্যতাশ্রয়ত্বরূপ অন্নুগতধর্ম- 
পুরস্কারে কতিপয় অন্ুমিতিব্যক্তির নিবেশ ঘ্দি অভিপ্রেত না হয় 
তাহ] হইলে লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত যে কোন একটি অন্মিতিব্যক্তিকে 
গ্রহণ করিয়া তত্তদ্বয ক্তিসমবেতান্নুভবত্বান্ান্ুুভবান্যাসমবেতধর্মসমবায়িত্বই 
অন্ুমিতির লক্ষণ করিতে হইবে । অন্নুভবান্যাসমবেতধর্মরূপে অন্ুভবত্ব- 
*[তিকে গ্রহণ করিয়। প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তি হয়, এইজন্য ধর্মে 


অগ্ুভবত্বান্থাত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে । অন্নুভবত্বান্যধর্মনমবায়িত্বমাত্র 
বলিলে গুণত্বসত্বাদি জাতি অন্কুভবত্বান্তা ধর্মরূপে সংগৃহীত 
হঞ্যায়  প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তি হইযা থাকে । এইজন্য 
ধনে অন্থভবাহ্যাসমবেতত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে । 
তাদৃশধর্মসমবাযিত্ব ইহার দ্বারা সমবায় সম্বন্ধে তাদৃশধর্মবত্বই 
বিবক্ষিত। যথাশ্রুতার্থ স্বীকার করিলে অর্থাৎ তাদৃশধর্মসমবায়ব্ত 


এইরূপ আর্থ করিলে স্বরাপসম্বদ্ধে তাদৃশ সমবায়বন্ব অবশ্যই 





১ অবশ্য পদটি নিবেশের ফ ফলে প্ররুত সাধ্যক অনুমিতির অবিধয় অথচ 
ব্যাপ্তর অন্তর্গত তে পদার্থ তদবিষয়কত্বর্ূপে তাদৃশজন্তজ্ঞান সংগৃহীত 
হওয়ায় বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধ প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হইবে না 1 অন্ুমিতিতে 
নিয়তভাসথান যে সাধ্যাদি বিষষ তাহা ব্যাপ্তির অন্তর্গত হওয়ায় তদবিষয়কত্ 
নিবেশ করিলে লক্ষণের অসম্ভব হইবে। এইজন্য তাদৃশাহুমিতির 
অবিষয়ত্ব তাদৃশ ভাসম!ন পদার্থে নিবিষ্ট কর! হইয়াছে । প্ররৃতসাধ্যকযৎ- 
কিঞ্দিহুমিত্যবিষয়ত্ই ইহার অর্থ বুঝিতে হইবে । 

অস্থমিত্যবিষয় পদের যথাশ্রতার্থ স্বীকার করিলে অর্থাৎ অন্মিত্যবিষয়ত্ব- 
মাত্র অর্থ হইলে যতৎকিঞ্চিৎ অন্ুমিতির অবিষয়ত্ব প্রকৃত সাধ্যে থাকায় অসম্ভব 
হইবে । সুতরাং উক্ত অতিব্যাপ্তি এবং অসম্ভব বারণের জন্তই দীধিতিকার এ 
ভঙ্গীতে জাতিঘটিত লক্ষণের অবতারণ। করিয়াছেন। উক্ত লক্ষণ অনুসারে 
অভাবত্বাদি কোনও একটি ব্যাপ্তিঘটক পদার্থকে গ্রহণ করিয়া তদ্ববিষয়কত্ 
নিবেশ করিলেই নির্দোষ লক্ষণ হইবে । 





অন্ুমিতির লক্ষণ ২৪৯ 


বিব্ষা করিতে হইবে। কারণ যে কোনও সম্বন্ধে 
সমবায়বত্ব বিবক্ষা করিলে তাদৃশধর্মরূপে অন্ুমিতিত্ব সংগৃহীত 
হইলেও কালিকসম্বন্ধে তাদৃশ সমবায়বন্্ব প্রত্যক্ষাদিতে থাকায় 
অতিব্যাপ্তি হইবে । সুতরাং স্বরূপ সম্বন্ধে তাদৃশসমবায়বন্ত নিবেশ 
অপেক্ষায় সমবায়সম্বন্ধে তারৃশধর্মবত্ব বিবক্ষা করাই সমীচীন । 
এই অভিপ্রায়ে দীধিতিকার বলিয়াছেন 'যাং কাঞ্চিদন্ুমিতিব্যক্তি- 
মাদায় তদ্বাক্তিসমবেতান্ুুভবত্ব!গ্যান্রুভবান্যাসমবেতধর্মসমবায়িত্বমিত্তি না 
বক্তব্যম্" ।১ ধীহার। অন্থভবত্বজাতি স্বীকার করেন না তাহাদের মতে 
অন্ুভবত্বজাতিঘটিত লক্ষণ সম্ভবপর নহে । সুতর।ং প্রকৃতসাধ্যব্যাপ্য- 
বৎপক্ষবিষয়ক নিশ্চয়জন্য যে কোনও একটি অন্নমিতি ব্যক্তিকে শ্রহণ 
করিয়া তত্তদ্বযক্তিসমবেতস্মরণাসমবেতধর্মসমবায়িত্ব এই রুপ লক্ষণ করিতে 
হইবে। পর্বতো বক্রিমান্‌ ধূমাদিত্যার্দি যে কোন স্থলীয় পরামর্শগশ্থা 
পর্বতো বহিমান্‌ এই অন্ুমিতিব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়া শত্তদন্বমি তি- 
ব্যক্তিতে সমবেত অথচ স্মরণে অনমবেত এইব্প ধর্মহিসাবে অন্নুমিতি- 
ত্বকেই গ্রহণ করিতে হইবে । এই অন্মিতিত্ব যে কোনও পক্গসাধ/- 
স্থলীয় অনুমিতিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকায় অন্ুমিতিমাত্রে লক্ষণ সমন্বয় 
হইবে । বিশিষ্টস্মরণে বা বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধিতে লক্ষণের 
_অতিব্যাপ্তিও হইবে না। কারণ বহ্চিব্যাপ্য ধৃমবৎপর্বতবিষয়ক স্মরণে 
অন্থমিতিত্র জাতি থাকিবে না। বিশিষ্টপৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধি যদি 
অন্থমিতির অতিরিক্ত হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা শাবঝাবোধ হর তাহাতে 
অনৃমিতিত্বরূপ ধর্ম সমবায় সম্বন্ধে না থাকায় কোথাও অতিব্যাপ্তির 
সম্ভাবন। রহিল না। যদি বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধি অন্থমিতিম্বরূপই 
হয় তাহা হইলে সেখানে লক্ষণের সমন্বয় হওয়া বাঞ্চনীয় 
হইবে । এই লক্ষণে ধর্মাংশে তত্ছ্যক্তিসমবেতত্ব বিশেষণ নিবেশ 


করিবার ফলে প্ররত্যক্ষত্বাদিজাতি পাওয়া যাইবে না। অতএব 
প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে না। স্মরণাসমবেতত্ব বিশেষণ, 


স্পেল শান্ত পাপা পাশ শি ানাপািপিস্পাী পিপি শোনা 


স্দীধিতিঃ, অন্মানগাদাধরী পৃঃ ১৯৭ 
১৪ 


২১০ নব্যন্থায়ে অনুমতি 


দেওয়ার ফলে জ্ঞানত্ব বা গুণত্বাদিজাতিপুরস্কারে প্রত্যক্ষাদিতে 
অতিব্যাপ্তি বারণ হইল । ধর্মসমবাযিত্ব ইহার দ্বারাও সমবায় সম্বন্ধে 
তাদৃশধর্মবত্বই অভিপ্রেত। ইহার ফলে অন্ুমিতিত্বরূপ তাঁদৃশধর্ম 
কালিক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদিতে থাকিলেও প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তির 
সম্ভাবনা রহিল না। ইহাই অন্ুমিতির সিদ্ধান্ত লক্ষণ। এই 
অভিপ্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন, “অন্ুভবত্বজাত্যনজীকারে তু 
ত্যক্তিসমবেতস্মরণাসমবেতধর্মসমবায়িত্বং বক্তব্যম্*১ । 
এই পর্ধস্ত আমরা দীধিতিকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে অন্থুমিতি- 
লক্ষণের পরিফ্ষার করিয়া সকল অন্কমিতিতে লক্ষণের সমন্বয় 
করিয়াছি। এক্ষণে দীধিতিকারের পৃর্ববস্তী তত্বচিন্তামণির ব্যাখ্যাতা 
শ্রীনাথভট্টাচাষ চক্রবস্তাঁ যুলোক্ত অন্ুমিতি লক্ষণের 
গা যেভাবে পরিফ্ষার করিয়াছেন, তাহ] প্রতিপাদন 
অন্থমিতির লক্ষণ করিবার চেষ্টা করিব । তৎপক্ষক তৎসাধ্যক 
তল্লিজক অন্ুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ বলিয়। 
তাহাতে কারণতা অবশ্য থাকিবে । পরামর্শ করণের ব্যাপার বলিয়া 
অন্মিতির কারণ । ব্যাপ্তিজ্ঞানে যেরূপ অন্ুুমিতির বিলক্ষণ 
কারণতা বিদ্ধমান সেইরূপ পরামরশেও অন্নুমিতির কারণতা কল্পিত 
আছে । স্ৃতরাং ব্যাপ্তি প্রকারকহেতুবিশেষ্যকজ্ঞানগতকারণতানিরূপিত- 
কাষতা যেরূপ অন্ুমিতিতে থাকিবে পরামর্শনিস্তকারণতা- 
নিরূপিতকার্ধতাও সেইরূপ অন্ুমিতিতে থাকিবে । ইহার ফলে 
ব্যাপ্তিপ্রকারকহেতুবিশেষ্যক নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নকারণতানিরপিতকাধতা- 
বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুপ্রকারকপক্ষবিশেহকনিশ্চয়ত্বা- 
বচ্ছিন্নকারণতানিরাপিতকার্ধতা তৎসমানাধিকরণাহবভবত্বব্যাপ্যজাতি- 
মতই অনুমিতির পর্যবসিত লক্ষণ হইবে । 'পর্বতো বহিমান্‌ ধুমাৎ এই- 
স্থলে 'বহিব্যাপ্যে। ধুমঃ এইরূপ বহ্িব্যাপ্তিপ্রকারক ধুমবিশেষ্যক- 
নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিতকার্ধতাবচ্ছেদক যে পর্বতপক্ষক- 


শা পচ আজ পাপা পিসী শি 


সদীধিতিঃ অন্ুমানগাদাধরী পৃঃ ১৯৭ 


শত শা সর পপ তা আপদ 


অস্গুমিতির লক্ষণ ২১১ 


বহিনসাধ্যকধূমলিঙ্গকান্ুমিতিত্ব তাহার দ্বারা বহ্িব্যাপ্যধৃমপ্রকারক 
পর্বতবিশেষ্যক নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নকারণতা নিরূপিতকার্ধতা, অবচ্ছিন্ন হওয়ায় 
তাদৃশকার্যতাসমানাধিকরণ অন্কুভবত্বব্যাপ্যজাতি একমাত্র অস্কুমিতিত্বই 
হইবে । “পর্বতো' বহিমান্‌ এই অন্থুমিতিতে তাদৃশ অহ্ুমিতিত্বজাতি 
যেরূপ থাকিবে সেইরূপ সকল অন্নুমিতিতে থাকায় লক্ষণসমন্বয় হইবে । 
বহিকব্যাপ্যধূমবতপর্বতবান্‌ দেশ: এইরূপ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধে 
বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞানগত বন্িব্যাপ্যধূমপ্রকারকপবত- 
বিশেষ্যকনিশ্য়ত্বাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিত কাধতা৷ থাকে, তাদৃশ কার্ষ- 
তার সমানাধিকরণ অন্ুভবত্বব্যাপ্যজাতি বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধেও 
বিগ্কমান থাকে বলিয়া অতিব্যান্তি হয়। অতএব চরমকার্ধতাতে 
বাাপ্তিজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নকারণতানির্মপিতকার্ধত্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্রত্ব বিশেষণ 
দেওয়া হইল। তাদৃশকার্ধতাতে অবাচ্ছিন্নান্ত বিশেষণ দেওয়ার ফলে 
ধূমত্বাবচ্ছিন্নবিশেধ্যক ব্যাপ্তিপ্রকারকনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নকারণতা নিরাপিত- 
কার্ধতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব না থাকায় তাদৃশকার্ধতাকে গ্রহণ করিয়া 
বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধে অতিব্যাণ্ড বারিত হইল । ব্যাপ্তিবিশিষ্ট- 
বুদ্ধিতেও অর্থাৎ “বহ্িব্যাপ্যে ধুমঃ' এইরূপ প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তি- 
বারণের জন্য বিশিষ্টপরমশত্বাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিতত্ব কাধতার 
বিশেষণ দেওয়। হইয়াছে । এখন আশঙ্কা হইতে পারে, ধুমলিজক- 
বহ্নন্ুমিতিত্বই ধূমঘটিতব্যাপ্তিজ্ঞানের কাধতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে । 
তাদৃশ বন্ত্যন্থমিতিত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি বহ্িব্যাপ্যধূমবৎপবতনিশ্চয়ত্ব- 
পুরস্কারে কারণতা কল্পনা করা যায় না, ক।রণ বহিসাধ্যকধুমলিঙ্গকানু- 
মিতিত্ব মহানসপক্ষক বহ্ছিসাধ্যক ধূমলিঙ্গকান্ুমিতিতে থাকায় ব্যতি- 
রেকব্যভিচার হয়। এইজন্য পর্বতপক্ষকবহ্িসাধ্যকধূমলিঙ্গক অনুমিতির 
প্রতি বহিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতবিষয়কনিশ্চযত্বপুরস্কারে কারণতা কল্পনা 
করিতে হইবে । ইহার ফলে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পরামর্শ উভয়ের জন্তত। 
একধর্মাবচ্ছিন্ন না হওয়ায় উক্ত অনুমিতিলক্ষণের অসম্ভব হইবে । ইহা 
উত্তরে বক্তব্য “বন্িব্যাপ্যধুমবান্পর্বতঃ, এই পরামর্শগত কারণণ। 


২১২ মব্যন্তায়ে অচ্ুমিতি 


নিরূপিতকার্ধতার অবচ্ছেদক যেইরূপ পৰতপক্ষকবহিনসাধ্যক ধুমলিঙ্গক 
অন্থুমিতিত্ব হয় সেইরূপ উক্তপরামর্শ দ্বারা অর্থাৎ উক্ত পরামর্শকে 
ব্যাপার করিয়া বহিধুমঘটিতব্যাপ্তিজ্ঞানগতজনকতানিরূপিতজন্যতার ও 
ধূমলিঙ্রকপর্বতপক্ষকবহৃত্যন্নুমিতিত্বই অবচ্ছেদক হইবে । সুতরাং 
তাদৃশ অন্ুমিতিতৃত্বরূপ একধর্মাবচ্ছেদে পৃরোৌক্তক্রমে ব্যাপ্তিজ্ান এবং 
পরামর্শ উভয়ের জন্যত্ব সম্ভবপর হইল । জাতিঘটিতলক্ষণ করা ভিন্ন 
লক্ষণটিকে অনুগত করিবার অন্যকোনও উপায় নাই । এইজন্য 
চক্রবস্তীঁও সিরানানিনিরানানিনিনাদিলিরারিনিা পর্য- 
বসিত লক্ষণ বলিয়াছেন । 
পক্ষধরমিশ্রের সমর্থকগণ অন্ুমিতিলক্ষণের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে বলেন, 
পূরে অন্ুমিতির লক্ষণে যে সকল স্থলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা করা 
হহয়াছে, এ সকল অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য 
চন দী পক্ষতাসহকৃতপরা মশত্বরূপে অন্কুমিতির কারণতা 
লঙ্গণ। শবীকার করিতে হইবে । তাৎপর্য এই যে অন্ধু- 
মিতিলক্ষণের অন্তর্গত ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মতা- 
জ্ঞানে সামানাধিকরণ্যসঘ্বন্ধে পক্ষতাকে বিশেষণ করিয়া লক্ষণের 
পরিফার করিতে হইবে । ম্বতরাং এইমতে পক্ষত[সহকৃতব্যাপ্তি- 
প্রকা বরকপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্তাজ্ঞানত্বই অশ্ুমিতির পর্যবসিত লক্ষণ হইবে । 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে, পক্ষতাসহকৃতপরামর্শজন্যজ্ঞানত্বরূপলক্ষণ 
না করিয়া পক্ষতাজন্যজ্ঞানত্ব' এইরূপ অনুমিতির লঘু লক্ষণ 
করিলেন না কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য,। পক্ষতাজন্যজ্ঞানত্ব 
যদি অন্ুমিতির লক্ষণ হয় তাহ। হইলে সিদ্ধযভাবরূপ পক্ষতার প্রত্যক্ষে 
অন্ুমিতিলক্ষণের অতিব্যান্তি হইবে , এইজন্য পরামর্শজন্যত্ব নিবেশ 
করিতে হইবে । এখন আপত্তি হইতে পারে যে, পরামর্শজন্থাত্ব 
নিবেশ না করিলেও পক্ষতার প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি হওয়ার 
সম্ভাবনা নাই; কারণ পক্ষতার অন্তর্গত সিষাধয়িষাবিরহবৈশিষ্ট্য 
একক্ষণাবচ্ছিন্ন একা ত্মবৃত্তিত্ব সম্বন্ধে নিবিষ্ট থাকায় অতীক্ক্রিয়ক্ষণবি শ্বেষ 


অঙ্ছমিতির লক্ষণ ২১৩ 


ঘটিত হওয়ায় পক্ষতার প্রত্যক্ষ সম্ভবপর নহে । স্ৃতরাং পক্ষতাসহ- 
কৃতপরামর্শজন্ত্ব না বলিয়া পক্ষতাজন্যজ্ঞানত্ব মাত্র লক্ষণ করিলেও 
তাদৃশ পক্ষতা প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি হওয়ার কোনও সম্ভবনা নাই। 
ইহার উত্তরে বক্তব্য, যেই স্থলবিশেষে গক্ষে সাধাবত্তানিশ্যয়কালে 
কখনও অন্ুমিৎসা থাকে না সেইস্কলবিশেষে লাঘবতঃ মিদ্ধ্যভাবমাত্রহ 
পক্ষতা হইবে । স্ৃতরাং তাদ্বশপক্ষতার প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তিবারণের 
জন্য পক্ষতাসহকৃতপরা মর্শজন্যজ্ঞানত্বই অন্মিতির লক্ষণ স্বীকার করিতে 
হইবে এবং যাদৃশস্থলবিশেষে সিদ্ধিকালে অবশ্য অহমিৎসা থাকিবে 
সেখানে সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধাভানকে পক্ষতা না বলিয়া! সিষাধ- 
যিষামাত্রকেই পক্ষতা স্বীকার করিতে হইবে । লক্ষণে পরামর্শপদ না 
থাকিলে উক্তস্থলীয় সিবাধয়িষার প্রত্যক্ষেও অতিব্যাপ্তি হইবে । 
উক্ত অভিব্যাপ্তিবারণ করিবার জন্যই লক্ষণে পরামশপদটি প্রবিষ্ট 
হইয়াছে । ইহার ফলে পক্ষতাসহকৃতপরামশজন্যজ্ঞানত্বরাপ অন্থু- 
মিতির লক্ষণ যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহার দ্বার! “পক্ষতাজন্যত্বে সতি 
পরামর্শজন্যজ্ঞানত্ব'ই পর্যবসিত অন্ুমিতির লক্ষণ হইল । তাদৃশোভয়- 
জন্যত্বকে একধর্মাবচ্ছিন্ন হইতে হইবে, নতুব। দৈবাৎ সিদ্ধিবিষয়ক 
সমৃহালম্বনতাদৃশপরামর্শ হইতে উৎপন্ন পক্ষতার প্রত্যক্ষে এবং 
পক্ষতাপরামর্শোভয়ের সমূহালম্বন প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি হইবে । 
ইহার ফলে পক্ষতাজন্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপপরামর্শ জন্যতাবজ জ্ঞানত্বই 
অনুমিতির লক্ষণ হইবে । 


পক্ষতা এবং পরামর্শ অননুগত পক্ষসাধ্যহেতুঘটিত হয় । স্থতরাং পঙ্ষ- 
বিশেষ বা হেতৃবিশেষঘটিতপক্ষতাপরামর্শোভয়জন্যজ্ঞানত্বত্বরাপ অন্ধ 
মিতির লক্ষণ তৎপক্ষক তৎসাধ্যক তল্লিকান্থমিতিতে সমন্বয় হইলেও 
অপরপক্ষক অপরসাধ্যক অপরলিঙ্গকাহ্মিতিতে অব্যাপ্তি হইবে । 
এইরূপে অন্তান্সাধ্য ও লিঙ্গের অন্তর্ভাবে অনুমিতির লক্ষণান্তর 
করিলে মহাগৌরব হয় । এইজন্য পুর্ধের ম্যায় মিশ্রমতেও “পক্ষতাজন্যতাব- 
'চ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্না যা পরামর্শজন্যতা৷ তদ্বজ জ্ঞানব্যক্তিবৃত্ত্যনুভবত্ব্যাপ্য- 


২১৪ নব্যন্ায়ে অন্ুমিতি 


জাতিমত্্'ই জাতিঘটিত অহ্মিতির লক্ষণ হইবে । “পর্বতো বহ্িমান্‌ 
ধূমাৎ' এইস্থলে পক্ষতার জঙন্যতাবচ্ছেদক পর্বতপক্ষকবহিনসাধ্য কধৃম- 
লিঙ্গক অন্ুমিতিত্ব হইয়াছে । কারণ মিশ্রমতে পরামর্শের জন্যতা 
যেইরাপে কল্পিত, পক্ষতার জন্যতাও ঠিক সেইরূপে কল্পিত । স্ুতরাং 
পক্মতাজন্যতাবচ্ছেদকী ভূতবহ্িসাধ্য কধূমলিজকান্ুমিতিত্বাবচ্ছিন্ন যে 
সহিব্যাপ্যধূমবত্তাপরামর্শনিষ্ঠজনকতানিরূপিতজন্যতা তদ্দ্‌ জ্ঞান 
হইবে পর্বতো বহমান এই অন্ুমিতি, তদ্বত্তিঅন্ুভবত্বব্যাপ্যজাতি 
( অন্থমিতিত্জাতি ) সকল অন্ুমিতিতেই থাকায় অন্ুমিতিমাত্রে 
লম্ষণ সমন্বয় হইবে । এইভাবে অন্ুমিতিলক্ষণের পরিফ্ষার করিলে 
শক্কিত পুর্বোন্ত দোষসমুহ নিবারিত হইতে পারেকিস্ত চরমজ্ঞানে 
ব্যাপ্তযবিষয়কত্ব বা! অভাবত্বাবিষয়কত্ব নিবেশ করিলেই যখন 
শছিতে সকল অতিব্যাপ্তি বারণ করা যাইতে পারে, তখন অযথা 
ক্রিষ্টার্থ কল্পনা করিয়া পুবোক্ত চক্রবর্তীর অভিপ্রেত গুরুতর 
বাাপ্তিজ্ঞানজন্যত্ব বা মিশরের অভিমত গুরুতর পক্ষতাজন্যত্বনিবেশ 
করিয়া জাতিঘটিতলক্ষণ করার প্রয়োজন নাই । অতএব আমাদের 
মতে দীধিতকারের জাতিঘটিত চরমলক্ষণভিন্ন অন্যকোনও নির্দোষ 
লক্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই । 


তৃতীয় অধ্যায় 
অন্থমিতির বিভণগ 


সামান্যধর্মের সাক্ষাদ্বাপ্য অথচ পরস্পর বিরুদ্ধ যে ধম তাহাকে 
বিভাজক ধর্ম বলা হয়। উক্ত বিশভাজকধর্মপূরস্ক(রে সামান্যধর্মের 
আশ্রয়ীভূত ধর্মীর প্রতিপাদনকেই বিভাগ বলে । দ্রব্যত্বরূপ সামাশ্ত- 
ধর্মের সাক্ষাদ্বযাপা অথচ পরস্পরবিরুদ্ধধর্মকূপে আমরা পুথিবীত্ব, জলত্ব 
প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে পারি । তাদৃশধর্মপুরস্কারে পুথিবী,. জল 
ইত্যাদি নয়টি দ্রব্যের নিরূপণকে দ্রব্যের বিভাগ বল হয়। প্রকুতস্থলে 
স্বার্থান্বমিতিত্ব এবং পরার্৫থানুমিতিত্ববাপ বিরুদ্ধধর্মপুরস্কারে অন্ুমিতির 
নিরূপণকে অন্থমিতির বিভাগ বন্সিয়া বুঝিতে হঠবে । অতএব স্যার্থান্ু- 
মিতি এবং পরার্থান্্ুমিতি২ এই ছুইভাগে অন্ুমিতি বিভক্ত ॥ 
নিজের প্রয়োজনে অন্ুমাতার লিঙগদর্শন, পূরবান্ুভূতব্যাপ্তির স্মরণ এবং 
লিজপরামর্শ হইতে পক্ষে সাধ্যের যে অন্ুমিতি হইবে এ অন্নুমিতিকে 
নার্থান্তমিতি বলা হয়। স্বার্থান্নমিতির করণকে স্বার্থান্থমান বলা হয় । 
যে অন্ুুমিতি হইতে মধ্যস্থ প্রভৃতির পক্ষে সাধ্যসংশয়ের নিবৃত্তি হয় 
তাহাকে পরার্থান্বমিতি বলে । পরার্থান্বমিতির করণকে পরার্থানুমান 
বল] হয় । 

নহষি গৌতম “পুর্ববং শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টম'--এই তিন- 
প্রকার অনুমানের কথা বলিয়াছেন । উক্ত ত্রিবিধ৩ অনুমানের প্রথমটিকে 

১স্বার্থানুমিতি অন্মিতির পরিচিতিতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । 

২পরার৫থাঙ্থমিতিসম্বদ্ধে অন্তান্জ্ঞাতব্যবিষয় শাব্বোধে অতিব্যাপ্তি প্রসঙ্গে 
প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে। 

ওপূর্বপদের অর্থ কারণ ত্ছ্বদর্থাৎ কারণলিজক, শেবপদের অর্থ কার্ 
তথ্বদর্থাৎ কার্ধলিঙগক। “সামান্ততে দৃষ্টম্‌* ইহার অর্থ কার্যকারণভিন্নলিঙগক । 


২১৬ নব)ন্থায়ে অনুমতি 


কারণলিঙ্গকান্ুমান, দ্বিতীয়টিকে কার্ধলিঙ্গকান্নমান এবং তৃতায়টিকে 
কার্শকারণভিন্নলিঙ্গকান্রমান বলিয়! ভাষ্যকার বিধক্ষা' করিয়াছেন । 

ভবিষ্যুদ্‌ বুষ্টির কারণ যে মেঘোন্নতিবিশেষ তল্লিঙ্গকপরামর্শ্জন্যা 
ভাবিবৃষ্টির অন্কুমিতিকে কারণলিঙ্গকান্ুমিতি বলা হয়। এ অন্নুমিতির 
করণ ঘে ব্যাপ্তিজ্ঞান বা পরামর্শ তাহাই কারণলিঙ্গকানুমান । এই 
অনুমানের আকার হইবে “দেশোহয়ং বৃষ্ট্যা সম্পৎস্যতে মেঘোন্নতি- 
বিশেষবত্বাৎগ। এইস্থলে দেশবিশেষ পক্ষ, ভবিষ্যৎকালীন বৃষ্টি সাধ্য 
এবং মেঘোন্নতিবিশেষ হেতু হইয়াছে । 

কোনও দেশবিশেষে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়া রপরে নদী, নাল! 
প্রভৃতিতে জলবুদ্ধি এবং জলোচ্ড্রাস দর্শন করিয়া দেশবিশেষে অতীত- 
বুষ্টির যে অশ্ুমিতি হয় তাহাকেই কার্ষলিজকান্বমিতি বলে। 
নদীপ্রভৃতিতে আকস্মিক জলবৃদ্ধিরাপ যে কার্ধ তাহাকে লিঙ্গ করিয়া এ 
লিঙ্ঈপরামর্শজন্য অতীতবৃষ্টির অন্নুমিতি হইয়া থাকে । উক্তানুমিতির 
করণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান বা পরামশ তাহাই কার্ধলিঙ্গকানুমান । পর্বতো। 
বন্ছিমান্‌ ধূমাৎ এইস্কলে পবৰতকে পক্ষ করিয়া বহিকে সাধ্য করিয়া 
ধূমকে হেতু করিয়া যে অন্ুমিতি হয় এ অক্নুমিতিও কার্ষলিঙগকানু- 
গিতির অন্তর্গত হয় | 

কাধ এবং কারণকে পরিহান করিয়া অন্যকোনও পদার্থকে হেতু 
করিলে এ হেতুপরামরশশজ্ন্য যে*অন্ুমিতি হয় সেই অন্ুমিতিকে কাধ- 
কারণভিমলিঙ্গকানহমিত বলা হয়। আমরা উদাহরণরূপে দ্রব্যং 
পুথিবীত্বাৎ, সত্ত্াবান্‌ জাতেঃ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারি । এই- 
স্থলদ্ধয়ে সাধ্য এবং হেতু নিত্য হওয়ায় উহাদের কার্কারণভাবের 
প্রসঙ্গ না৷ থাকায় উত্তস্থলীয় অন্ুমিতি বা অনুমান কাধলিজক বা 
কারণলিঙক হওয়ার সম্ভবনা নাই । 

“অথবা”* কল্পে ভাষ্যক!র “পুর্ব শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টম্* এই 


সী আপিল শশী পা পাস পপি? শী পপ আপস আপস ৯ এ+ অগা 





১ ১ম অধ্যায় ৫ম স্থত্র বাতশ্তায়নভাষ্য স্থায়দ শনম্‌ 


অনুমিতির বিভাগ ২১৭ 


স্ত্রেটির প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যেস্থলে পুবে প্রত্যক্ষী- 
কৃত সাধ্য এব: হেতু উভয়ের মধ্যে হেতুর দর্শন হইতে অদৃশ্যসাধোর 
অন্মিতি হয় সেই অন্ুমিতিকে পুর্ববৎ বলা হয় । 
পরিশেষান্ুমিতিকে শেষবৎ বলা হয়। পদার্থবিশেষে পদার্থা- 
স্তরের প্রসক্তি হইলে উক্ত প্রসক্ত পদার্থের প্রতিষেধপ্রযুক্ত পদাথাত্তরের 
প্রসক্তি নিরাকৃত হওয়ায় অবশিষ্ট পদার্থবিশেষে পদার্থবিশেষের যে 
অন্কুমিতি তাহাই শেষবৎ বা পরিশেষান্মিতি ৷ দৃষ্টান্তুম্বরাপে বলা 
যায় যে, সৎ ( সত্তাবান্‌ ) এবং অনিত্য হওয়ায় সামাহ্যি, বিশেষ এবং 
সমবায় হইতে ব্যাবত্ত যে শব্ধ তাহাতে জবাত্ঃ গুণত্ব এবং কমত্বের 
প্রসত্তি হয় । ফলে শব্দ দ্রবব কিনা, গুণ কিনা, কর্ম বিনা এহরূপ 
₹শয় উপস্থিত হয়। উক্ত সংশয়ের নিবৃত্তির জন্য বলিতে হইবে 
একটিমাত্র দ্রবয ( আকাশে ) শব্ধ সমবেত হওয়ায় শব্দ দ্রবা হইতে 
পারে না। শব্াভ্তরের জনক হওয়ায় এবং চাক্ষুষ প্রত্যক্গের 
অযোগ্য হওয়ায় শব কর্ম হইতে পারে না। ড্রব্যত্ব এবং 
কর্মত্বের প্রসক্তি বারিত হইলে “শব্দো গুণো দ্রব্যকর্মভিন্নত্রে 
সতি সত্বাৎ" এইরূপ পরিশেষানুমানের দ্বারা শব্দে গুণত্ব 
সিদ্ধ হয়। মুক্তাবলীগ্রশ্থেও আমরা দেখিতে পাই ঘে, অবিগীত- 
শিষ্টাচারবিষয়ত্ব-হেতৃর দ্ধারা মঙ্গলে সামান্যতঃ সফলত্ব সিদ্ধ হওয়ায় 
এ ফল দৃষ্টফল হইবে অথবা অদৃষ্টকল হইবে এই প্রকার সংশয় 
হইয়া থাকে । উক্ত সংশয় হইবার পরে অদৃষ্টকলের পক্ষে বাধক 
থাকায় গ্রন্থসমাপ্তিরূপ দৃষ্টকল পরিশেষান্ুমানের দ্বারা কল্পিত 
হইয়াছে। 
যেখানে সাধ্য এবং হেতুর ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষযোগ্য নহে সেখানে কোন 
একটি পদার্থকে হেতু করিয়া সামান্যব্যাপ্তিবশতঃ স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষের 
অযোগ্য পদার্থবিশেষের যে অন্কুমিতি হয় তাহাকে সামান্যতো দৃষ্টান্ু- 
মিতি বলা হয়। দৃষ্টান্তত্বরূপ ইচ্ছা প্রভৃতি লিজের দ্বারা আত্মার 
অন্ুমিতি উল্লেখ করা যায়। কারণ ইচ্ছা গুণবিশেষ এবং গুণ 


২১৮ নব্যন্যায়ে অগ্নমিতি 


ব্যাশ্রিত ; অতএব যে দ্রব্য ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের আশ্রয় তাহাই 
আত্বা বলিয়া অনুমিত হয় । 

বাত্তিককার উদ্দ্যোতকর অবয়ব-প্রকরণে হেতুর নিরূপণপ্রসঙ্গে 
বীত এবং অবীত: _-এইদুই প্রকার হেতুর কথা বলিয়াছেন । ঈশ্বরকৃষ্ণ- 
বিরচিতসাংখ্যকারিকায় “পূর্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতো দৃষ্টম 
এই ভ্রিবিধ২ অনুমানের উল্লেখ আছে ! উক্তকারিকার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 
তত্বকৌমুদীকার বাচস্পতিমিশ্র বাত্তিককারপ্রদশিত পুর্বোত্ত র্লীতি 
অগ্নসরণ করিয়া বীত ও অবীত--এই ছুই প্রকার অন্ুমান প্রদর্শন 
কপ্িয়াছেন । বিধায়ক অর্থাৎ সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় বিধিষুখে প্রবন্তিত 
“শ্ুমিতির করণকে বীতান্ুুমান এবং নিষেধক অর্থাৎ সাক্ষাৎ বা 
পরম্পরায় অভাবমুখে প্রবস্তিত অন্ুমিতির করণকে অবীতাহুমান বলা 
হন; অতএব ভাবসাধাকাক্ুমিতির করণ বাতান্ুমানের অন্তর্গত 
হইবে; পুর্বপ্রদশিত পরিশেষান্টুমান এবং ব্যতিরেকসাধ্যকান্ুমান 
অবীতান্ুমানের পর্যায়ভূক্ত হইবে । ইহাই বাচস্পতি মিশ্রের 
অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, বাত্তিককার উদ্দ্যোতকর বীত এবং 
অবীতশব্ের দ্বারা হেতুর বিভাগ দেখাইয়াছেন কিন্তু বাচস্পতিমিশ্র 
তত্বকৌমুদীর টীকায় বীত এবং অবীতশব্দের দ্বারা অনুমানের বিভাগ 
প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং বাচস্পতিমিশ্র বাত্তিককারের মত 
কিরূপে গ্রহণ করিলেন? ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য, বাচস্পতি- 
মিশ্র জ্ঞায়মাণলিঙ্গকে অনুমান স্বীকার করিয়াই বীত এবং অবাঁত- 
শব্দের দ্বারা অন্নমানের বিভাগ দেখাইয়াছেন । অতএব উদ্দ্যোতকর 
প্রদশিত বীত এবং অবীতশব্দের দ্বারা যাহ! প্রতিপাদিত হইয়াছে 
বাচস্পতি মিশরের উক্তির দ্বারাও তাহাই প্রতিপাদিত হওয়ায় 
অসামঞ্জস্যের কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই । 


১ বাস্তিক, ১ম অধ্যায়, ১ম আহ্মিক, ৩৫ স্ৃত্র 
২ সাংখ্যকারিক! €ম শ্লোক । 


অন্থমিতির বিভাগ ২১৯ 


বাস্তবিকপক্ষে বান্তিককার উদ্দ্যোতকর 'পূর্বব শেষেব সামান্- 
তো দৃষ্টমূ এই স্থত্রের দ্বারা যথাক্রমে কেবলাম্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী 
এবং অন্বয়ব্যতিরেকী১__এই ত্রিবিধ অহ্থমানকেই িদ্ধাস্তরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন । তত্বচিস্তামণিকার বাত্তিককারের উক্ত সিন্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াই “তচ্চান্থমানং ব্রিবিধং কেবলান্ময়িকেবলবাতিরেকান্বয়বা তি- 
রেকিভেদাৎ_এই গ্রন্থের দ্বারা অনুমানের ত্রিবিধ বিভাগ দেখাইয়া- 
ছেন। ন্যায়দর্শনের বৃত্তিকার বিশ্বনাথ হ্যাযপঞ্চাননও পুধবৎ শবের 
অর্থ কেবলান্বয়ী, শেষবতৎশব্দের অর্থ কেবলব্যতিরেকী এবং সামান্যতো 
দৃষ্ট শব্দের অর্থ অন্বয়ব্যতিরেকী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । 

এক্ষণে কেবলান্বয়ী, কেরলব্যতিরেকী, এবং অন্বয়ব্যতিরেকী অন্ন 
মান বলিতে কি বুঝায়__তাহ।ই যথাক্রমে আলোচনা করিতে হইবে । 
কেবলান্বয়ী অন্নুমানে কেবলন্বয়িত্ব ধর্মটি অন্ুমিতি বাঅনুমানের বিশেষণ 
নহে। কারণ অন্মিতি বা অন্নুমান কেবলান্বয়ী হইতে পারে না। 
অন্ুমিতি জ্ঞানবিশেষ ; উক্তজ্ঞান আত্মবিশেষগুণ ভিন্ন অন্য কিছুই 
নহে । স্ৃতরাং অন্থমাতি সমবেত উক্ত বিশেষগুণ কখনও কেবলানযী 
হইতে পারে মা । নৈয়ায়িকগণ অন্থমিতির করণকে অনুমান 
বলিয়া থাকেন। অনুমান শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানকে বুঝায় । 
উহাও উৎপত্তি এবং বিনাশশীল জ্ঞানবিশেষ! স্থতরাং উক্ত 
অন্্রমান কেবলাম্বমী হইতে পারে না। যাহা অভাব 
কোথাও পাওয়া যায় না তাহাকেই কেবলান্বয়ী বলা হয়। 
অতএব কেবলান্বযিত্বধর্মটি সাধ্যের বিশেষণরূাপ বিবক্ষিত হইবে । 
ইহার ফলে যে সাধ্যের অভাব কোনওস্থলেই পাওয়া যাইবে না অর্থাৎ 
যে সাধ্যটি অভাবের প্রতিযোগী হয় না সেই সাধ্যই কেবলান্বয়ী 
হইবে । কেবলান্বযিত্বধর্মটি সাধ্যের বিশেষণ হওয়ায় কেবলাম্বয়ী 
সাধ্যটি যে অন্ুমিতির বিধেয় হইবে সেই অন্মিতির করণ যে ব্যাপ্তি- 
জ্ঞান তাহাই কেবলান্বয়ী টবলান্বয়ী অগ্নমান হইবে । কেবলা ্বয়িগ্ন্থে চিন্তামণি- 
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ও নব্যন্যায়ে অঙ্গুমিতি 


কার অসদ্বিপক্ষং কেবলান্বয়ি-_এই সন্দর্ভের দ্বারা অত্যন্তাভাবের 
অপ্রতিযোগিসাধ্যকান্ুমানকে কেবলান্বয্যন্মান বলিয়াছেন । আমরা 
কেবলান্বয়ী অনুমানের উদাহরণরূপে ইদং বাচ্যং জ্রেয়ত্বাৎ-_এই 
স্থলটিকে গ্রহণ করিতে পারি। উক্তস্থলে বাচ্যত্ব-সাধ্যটি অত্যন্তা- 
ভাবের অপ্রতিযোগী হওয়ায় এ বাচ্যত্ব সাধ্যক অন্রুমিতির করণ যে 
ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহা কেবলাম্বরী অনুমান বৃঝিতে হইবে । এই প্রকার 
অনুমানের স্বলে কেবল অনয়ব্যাপ্ডিগ্রহ হইতে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত- 
সাধোর অন্ঠুমিতি হহয়! থাকে । 

কেবলবাতিরেকী অনুমানের স্থলে ব্যতিরেকিত্ব ধর্মটি পূর্বের মত 
সংধোর বিশেষণরূপে গৃহীত হইবে । ইহার ফলে ব্যতিরেকিসাধ্য- 
পাহ্থমিতির যে করণ তাহাই কেবল ব্যতিরেক্যন্থমান হইবে । কেবল 
ব্যতিরেকিগ্রন্থে মণিকার “অসৎসপক্ষো কেবলব্যতিরেকী* এই 
সন্দভের দ্বারা যেখানে যেখানে অন্বয়সহচার গৃহীত হয় না অথচ সাধ্য 
অভাবের প্রতিযোগী হয় সেই সাধ্যকে বিধেয় করিয়া যে অন্ুুমিতি 
হয় সেই অহ্থমিতির করণকে কেবলব্যতিরেকী অনুমান বলিয়াছেন: 
যখন পুথিবীকেপক্ষ করিয়া, পৃথিবীতরভেদকে সাধা করিয়া-গন্ধবত্থকে 
হেতু করিয়া “গুথিবীতরেভ্যো ভিগ্াতে গন্ধবত্বাৎঃ এইরূপ অনুমান করা 
হইবে তখন উক্ত অন্লুমিতির করণ যে বাণ্তিজ্ঞান তাহাকেই কেবঙ্গ 
ব্যতিরেকী অনুমান বলিয়া বুঝিতে হইবে । কেবল ব্যতিরেকী 
অন্থমানের স্থলে কবল ব্যতিরেকব্যাপ্তিগ্রহ হইতে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত- 
সাধোর অন্নুমিতি হইয়া থাকে । 

যেখানে সাধ্য ও সাধনের অন্বয়সহচার গৃহীত হয় অথচ সাধোর 
অভাব পাওয়া যায় সেই সাধ্যকে অন্বয়ব্যতিরেকী বলা হয় । উক্ত অন্বয় 
ব্যতিরেকী সাধ্যকে বিধেয় করিয়া যে অন্ুমিতি হইবে এ অনুমিতির 
করণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহাকেই অন্বয়ব্যতিরেকী অন্বমান বলা হইবে । 
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অন্নমিতি বিভাগ ২২১ 


পবতো বহ্িমান্* এই আকারের অন্নুমিতিই অন্বয়ব্যতিরেকসাধ্যকান্থ- 
মিতি। এইস্থলে বহ্ছি এবং ধূমের অন্বয়সহচার গৃহীত হওয়ায় এবং 
বহিম্বরূপ সাধ্যটি অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় উত্তস্থলীয় 
অন্ুমিতির করণ অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান রূপে গণ্য হইবে । 
এইস্থলে অন্বয় এবং ব্যতিরেক-_এতদ্বতয় ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে 
প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের অন্বমিতি হইয়া থাকে । 

উদয়নাচার্ধের মতে ব্যান্তিগ্রাহক যে সহচারজ্ঞান তাহার বৈলক্ষণ্য- 
প্রযুক্ত কেবলাঙ্গয়ী, কেবলবাতিরেকী এবং অন্বব্যতিরেকী-__এই 
ত্রিবিধ অনুমানের বৈলক্ষণ্য হয় । “ধূমো বহিসমানাধিকরণঃ এইরাপ 
অন্নয়সহচারমাত্রের জ্ঞান হইতে যখন অনয় ব্যাপ্তিগহ হইয়া অন্মিতি 
হইবে তখন এ অন্ুমিতির করণকে কেবলান্বয়ী অন্রমান বলে । যেখানে 
বাতিরেকসহচারমাত্রের জ্ঞান হইতে অন্থয়ব্যাপ্তিগ্রহ হয় সেখানে 
এ অন্থমিতির করণকে কেবলব্যতিরেকী অনুমান বলে । যেখানে অন্বয় 
সহচার এবং ব্যতিরেক-সহচার উভয়ের জ্ঞান হইতে অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহ 
হইয়া অন্ুমিতি হইবে এ অন্থমিতির করণকে অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান 
বলে। “ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্াৎ»_এইস্থলে অন্রমান যেরূপ কেবলান্বয়ী 
হইবে সেইরূপ বহ্ছি এবং ধুমের অন্বয়সহচারমাত্রের জ্ঞান হইতে 
অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া পর্বতে যে বহি্ির অন্ুমিতি হইবে এ অন্থমিতির 
করণও কেবলাম্বয়ী অন্বমান হইবে । কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলেও যদি 
ব্যদ্তিরেকসহচারভ্রমবশতঃ অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহ হয় তাহা হইলে কেবলান্বয়ি- 
সাধ্যকান্ুমিতির করণও কেবলব্যতিরেকী অনুমান হইবে । এইরূপ 
কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলে এবং ব্যতিরেকিপাধ্যকস্থলেও যদি “সাধ্য- 
সমানাধিকরণো হেতুঃ হেত্বভাবসমানাধিকরণঃ সাধ্যাভাব£ এইরাপ 
উভয়সহচারগ্রহ হইতে অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহ হয় তাহা হইলে উত্তস্থলায় 
অন্ুমানও অন্বয়ব্যতিরেকী বলিয়া গণ্য হইবে । আচার্ধমতে 
কেবল অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহই অন্ুমিতির কারণ হয়, ব্যতিরেকব্যাপ্তি- 
জ্ঞান নহে । সাধ্য কেবলান্বয়ী হউক, কেবল ব্যতিরেকী হউক অথবা 


২২২. নব্যন্যায়ে অন্ুনিতি 


অন্বয়ব্যতিরেকী হউক সর্বত্র অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে অন্থুমিতি হইবে। 
উক্ত অন্বয়ব্যপ্রিপ্রকারে জ্ঞায়মানলিঙ্গই অন্রুমিতির করণ হইবে । 
দীধিতিকার কেবলান্বয়িগ্রস্থের উপসংহারে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব বা 
সাধ্যবদন্যাবুত্তিত্বরূপ ব্যাণ্থিঙ্জানকেই অন্নুমিতির কারণ স্বীকার 
করিয়া কেবলান্বয়ী অন্নুমানকে খগ্ডন করিয়াছেন । এইরূপ ব্যাপ্তি 
খাঞকার করিবার পক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, চিন্তামণিকারের 
অভিপ্রেত হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণারাপ যে সিদ্ধান্তব্যাপ্তি তাহা 
ধুম, আলোক প্রভৃতি বিভিন্নহেতুকস্থলে ধুমালোকাদিভেদে বিভিন্ন 
হইবে। কারণ ধুমহেতুতে যে হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্য 
গকিবে তাহা আলোকহেতুতে থাকিবে না এবং আলোকহেতুতে যে 
ব্যাপ্তি থাকিবে তাহা ধুমহেতুতে থাকিতে পারে না। এইজন্য 
“বহিমান্‌ পূমাৎ?, বিহ্িমান আলোকাৎ" ইত্যাদি নানাহেতৃকস্থলে 
হেতৃব্যাপকপাধ্যসামানাধিকরণ্যস্বরূপ ব্যাপ্তিও নান৷ হইবে । স্থৃতরাং 
বহ্ছিসাধ্যকস্থলেও অন্ুমিতি এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অন্তর্ভাব করিয়া 
নান। কাধকারণভাব কল্পনা করিতে হইবে । সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব বা 
সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে ধুম আলোকাদিহেতুর 
স্থলে একই বাণ্তি কল্পিত হইবে । ফলে বহিসাধ্যক ধূমলিক অন্থু- 
মিতিতে বা বহ্িসাধ্যকালোকাদিলিঙ্গকান্ুমিতিতে একই ব্যাপ্তিজ্ঞান 
অহ্থগতরূপে কারণ হওয়ায় অনেক লাঘন হইবে । ম্তরাং সাধ্যা- 
ভাববদবৃত্তিত্ব বা:সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বজ্ঞানই অন্কুমিত্তির জনক হইবে । 
দীধিতিকারের আরও একটি বিশেষ মত এই যে, ব্যতিরেকব্যাপ্তিগ্রহ 
হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা অহ্মিতি নহে, কিন্তু অন্ুমিতি 
অপেক্ষায় ধিজ্জাতীয় জ্ঞান বিশেষ । উক্ত বিজাতীয় প্রমাজ্ঞানের করণ 
অর্থাপত্তিপ্রমাণরূপেই শ্বীকৃত হইবে । কারণ '"গীনো চৈত্র দিবা ন 
ভুডক্তে' এইস্থলে রাত্রিভোজনের সহিত দিবাভোজনাভাবসহকৃত- 
পীনত্বের যে ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হয়, এ ব্যতিরেকব্যাপ্তিগ্রহ 
হয়া পরে “চৈত্রো রাত্রৌ ভূঙক্তে” এই প্রকার যে প্রমিতি হয় 


অন্মিতির বিভাগ ২২৩ 


তাহার পরে “পীনে চৈত্রে রাত্রিভোজনমর্থাপয়ামি, এইর্প অনুভব 


( অন্ুব্যবসায় ) হইয়! থাকে ; রাত্রিভোজনমন্মিনোমি এই আকারের 
অনুভব হয় না। স্থতরাং অর্থাপাত্তর প্রামাণাস্তরত্ব ীকার করিতে 


হইবে। ইহার ফলে ব্যতিরেকসাধ্যকস্থলে ঘষে কেবলবাযতিরেকী 
অনুমান স্বীকৃত হইয়াছিল অর্থাপত্তিপ্রমাণের দ্বারা তাহা অন্যথা সিদ্ধ 
হইল । অতএব পুবোক্তযুক্তিসমূহের দ্বারা কেবলান্বয়ী অনুমান এবং 
কেবলব্যতিরেকী অন্থমান খণ্ডিত হওয়ায় দীধিতিকারের মতে একমাত্র 
অন্বয়ব্যতিরেকী অন্ুমানই স্বীকৃত হইবে । 

যদিও দীধিতিকার কেবলাম্বয়ী অনুমান এবং কেবলব্যতিরেকী 
অনুমান খণ্ডন করিয়া অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তথাপি 
দীধিতিকারের পরবত্তী নব্যনৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে চিন্তামণি- 
কারের অভিমত কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকা এবং অন্বয়বা তিরেকী 
এই ত্রিবিধ অন্ুমানই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে । 


চতুর্থ অধ্যায় 
অন্ুমিতির প্রমাত্বপরীক্ষা 


কোনও বিষয় নিরূপণ করিতে হইলে এ নিরূপণীয়বিষয়পন্বন্ধে 
বিপ্রতিপন অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদিগণের মত খণ্ডনপূর্বক যুক্তির সাহায্যে 
স্বকীয় সিদ্ধান্তের ব্যবস্থাপনাকে পরীক্ষা বলা হয় । অন্ুুমিতির প্রমাত্ব 
ব। অন্তথমানের প্রামাণ্যবিষয়ে চারবাকগণ বিপ্রতিপন্ন অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদী | 
নিপ্ুদ্ধকোটিদ্বরের উপস্থাপক বাকাকে বিপ্রতিপত্তি বাক্য বলে। 
প্রকৃতস্থলে “অন্থুমিতিঃ৯ প্রমা ন বা, অন্থমানং২ প্রমাণং ন বা” এইরূপ 
বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইবে । নৈয়ায়িকগণ বলেন, অন্ুমিতিঃ প্রমা, 
অন্মানং প্রমাণম্‌্* । চাবাকগণ বলেন “অন্ুমিতিরপ্রমা* অন্কুমানম- 
প্রমাণম্” । বিরুদ্ধবোধক বাক্য হইতে মধ্যস্থ প্রস্ভৃতির অন্ুমিতিতে 
প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব বিষয়ক সংশর এবং অন্তুমানে প্রামাণ্য ও 
অপ্রামাণাবিষয়ক সংশর হইয়া থাকে । পুরোক্ত বিপ্রতিপত্তি বা 
সংশয়ে প্রমাত্ব বা প্রাম।ণ্রূপ ভাবকোটি নৈয়ায়িকগণের অভিপ্েত | 
অপ্রমাত্ব বা অপ্রামাণ্যরূপ অভাবকোটি চাবাকগণের অভিপ্রেত । 
বিরুদ্ধকোটিকসংশয়ের নিবুত্তি না হইলে নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত 
নিশ্চিত হইতে পারে না । অতএব অন্ুমিতির অপ্রমাত্বও অনুমানের 
অপ্রামাণ্যবাদী চার্বাকগণের মত খণ্ডন করা আবশ্যক । চাবাকগণের 
মত খণ্ডত হইলে নৈয়ায়িকপ্রদশিত যুক্তির সাহায্যে অন্ুমিতির 
প্রমাত্ব এবং অনুমানের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইবে । 

১ অন্ুমিতি পদের ছারা অন্থমিতিত্ব্ূপে অভিমত জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে। 

* অন্থমানপদের দ্বারা অঙ্গমানত্বর্ধূপে অভিমত ধুমার্দি জ্ঞানকে বুঝিতে 
হইবে। 


অন্চমিতির প্রমাত্ৃপরীক্ষা ২২ 


নৈয়ায়িকগণ চার্বাকগণের মত খণ্ুনপ্রসঙ্গে যে সকল যুক্তির 
অবতারণা করেন তাহা আমাদের আলোচনা করিতে হইবে । জড়- 
বাদী চার্বাকগণ ইক্ডদ্রিয়ের অতীত অর্থাৎ যাহা ইক্দ্রিয়গ্রাহা নহে 
এইরূপ কোন« বস্ত ্ীকার করেন লা। তাহাদের মতে ভৌতিক- 
শরীর বা ইন্ড্রিয়ের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে । সুতরাং 
দেহাত্ববাদিচার্াংকমতে ইক্দ্রিয়সনিকষের সাহাযো যে প্রত্যক্ষ 
হয তাহারই প্রমাত্ব স্বীকৃত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যদি কেবল 
৯ন্দ্িয়ঙ্গহ্য প্রতাক্াত্মক জ্বানই স্বীকৃত হয় তাহা হইলে পর্বত 
প্রভৃতি ধর্মীতে ধৃমপ্রসৃতিলিজদর্শনের পরে বহি্প্রভৃতির যে জ্ঞান- 
বিশেষ উৎপন্ন হয় এ জ্ঞানকে চাবাকগণ কি আখ দিবেন গ কোনও 
ক্রমেই এ জ্ঞানকে অন্বীকার করা যায় না। উক্ত জ্ঞানব্যতীত 
বহ্যযথী ব্যক্তির বহৃয্যাদি আহরণের অনুকুল প্রবৃত্তি হইতে পারে না । 
কারণ কোনও বস্তর জ্ঞানব্যতিরেকে সেই বস্তু বিষয়ে কাহারও 
প্রবৃত্তি হর না । প্রবৃত্তিমাত্রের প্রতি জ্ঞানের হেতুতা সকলেই স্পীকার 
করেন ॥। জ্ঞান না হইলে যে প্রবৃত্তি হয় না ইহ! চাবাকদেরও মত। 
এই জিজ্ঞাসার উত্তরে চাবাকগণ বলেন, পর্বতে বহ্ির সংশয়ের পরে 
ধুমদর্শনের পর থে বহ্ছির জ্ঞান হয়, এ জ্ঞান অন্ুমিতি নহে পরস্ত 
সম্ভাবনা মাত্র । পূর্বতে বহির সম্ভাবনা থাকার জন্যই বহন্যর্থী ব্যক্তি 
বহ্ছিতে প্রবৃত্ত হইপা থাকেন । এ সম্তাবন। সংশরবিশেষ ভিন্ন অন্য 
কিছুই নহে । কারণ সংশয়ে ভাব এবং অভাবকোটির মধ্যে একটি 
কোটির প্রাধন্যি থাকিলে এ সংশয় সম্ভীবনা নামে অভিহিত হয । 
ধূমদশনের পরে পর্বতে ঘে সংশয়বিশেষ উৎপন্ন হয় এ সংশয়ে অভাব- 
কোটি অপেক্ষায় ভাবকোটি অর্থাৎ বহ্ছির প্রাধান্য থাকায় এ সংশয়কে 
বহ্ছির সম্ভাবনা বলা হয় । স্বৃতরাং সম্তাবনান্বরূপ জ্ঞানবিশেষের 
দ্বারাই যখন সম্ভাবিত বিষয়ের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হইতে পারে, 
তখন প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অনুমান প্রমাণ স্বীকার করিবার বা উক্ত প্রমাণ 
জন্য অনুমিতিরূপ বিলক্ষণ প্রমা স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন 


১৫ 


২২৬ নব্যন্তায়ে অন্থমিতি 


নাই । চাবাকগণ আরও বলেন ষে, টনয়ায়িকগণ ব্যাপ্তিজ্ঞানকে যে 
অন্নুমান বলেন এ ব্যাপ্তিজ্ঞান হওয়ারও সম্ভাবনা নাই। নৈয়ায়িকগণ 
সাধ্য এবং হেতুর সহচারদর্শন ও ব্যভিচারজ্ঞানের অভাবমূলে ব্যাপ্তি- 
জ্ঞান করিয়া থাকেন। হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারসংশয় থাকায় 
কোনও স্থূলেই ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইতে পারে না । স্তরাং চাবাকদের 
মতে ব্যাপ্রিনিশ্চয়ের অসম্ভাবনা প্রযুক্ত অন্থমানপ্রমাণের ফল যে 
অনুমিতি তাহা আকাশকুছ্ছমের মতই অলীক হইবে । 
পূর্বোস্ত রীতিতে অনুমানের প্রামাণ্য খগ্ডনের উত্তরে নেয়ায়িকগণ 
বলেন যে, টনারারদ্‌ পরে ব্যাপ্তিজ্ঞানকে করণ করিয়া যে 
্কানবিশেৰ উৎপন্ন হয় এ জ্ঞান কোনও প্রকারেই সম্ভাবনাত্বক জ্ঞান 
হইতে পারে না। কারণ আমাদের বস্ত বিশেষকে অবলম্বন করিয়া 
যেসকলজ্ঞান হয় এ জ্ঞানের মাপকাঠি অন্ুব্যবসায়। ভতলে 
ঘটাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্গ হওয়ার পরে “ঘটং পশ্যামি' অর্থাৎ ঘটদর্শন 
করিতেছি এই প্রকার যেরূপ অন্তুব্যবসায় বা অনুভব হইয়া থাকে 
সেইরূপ পর্বতে ধুমপ্রভৃতিলিঙ্গদর্শনের অনন্তর ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতা 
প্রভৃতির জ্ঞানমূলে আমাদের হে জ্ঞানবিশেষ উৎপন্ন হয় এ 
জ্াানবিশেষকে অবলম্বন করিয়া পবতে বহিমন্নমিনোসি' অর্থাৎ পৰতে 
বহ্ছির অন্ুমান করিতেছি এই প্রকারের যে অন্নব্যবসায় হয় এ 
অনুব্যবসায় সম্তাবনাত্মক সংশয়কে অবলম্বন করিয়া কোনও ক্রমেহ 
হইতে পারে না। স্ৃতরাং এ অন্ুব্যবসায়ই প্রত্যক্ষ বিজাতীয় 
অন্ু!মাতর সাক্ষ্য বহন করে। অতএব প্রত্যক্ষ প্রমিতির ম্যায় 
অন্থুনিতিকেও স্বতন্ত্র প্রমিতি বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 
চাবঝাকগণ যে বলিয়াছেন, অন্ুমিতির উপায় ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যভিচার- 
ংশরের দ্বারা প্রতিরুন্ধ হওয়ায় বহি এবং ধুমের ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে 
পারে না-তাহাও সঙ্গত নহে। ধুমে বহ্ছির বাভিচার জ্ঞান নাই 
অথচ পাকশাল' প্রস্ভৃতিতে বহ্ছি এবং ধূমের সহ্চারজ্ঞান থাকায় 
উত্ত সহচারজ্ঞানবশতঃ “ধূমো বহ্ছিব্যাপ্যঃ এইরূপ ব্যাপ্তির অভবন্থ 


অচ্গমিতির প্রযাত্বপরীক্ষ। ২২৭ 


হইয়া থাকে । এইজন্য ব্যভিচারজ্ঞানাভাবসহকৃত সাধ্য ও সাধনের 
যে সহচারজ্ঞান তাহাকে প্রাথমিকব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি কারণ বলিয়া 
নৈয়ারিকগণ স্বীকার করিয়। থাকেন। অতএব ব্যভিচারজ্ঞানাভাব 
ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ হওয়ায় এ অভাবের প্রতিযোগী ব্যভিচারজ্ঞান 
ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। শঙ্কা ও নিশ্চয়ভেদে ব্যভিচারজ্ঞান 
তুই প্রকার» | যখন ব্যভিচারশক্কা ব্যাপ্তিগ্রহের প্রতিবন্ধক হয় তখন 
অস্ৃকূলতর্কের দ্বার উক্ত ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তি হয়। এইভন্য 
তর্ককে ব্যাপ্তিগ্রহের অনুকুল বলা হয় । এই প্রসঙ্গে চার্বাকগণ আপত্তি 
করেন যে, যে তর্ককে অন্থসরণ করিয়া নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্রিগ্রহের 
বিরোধী ব্যভিগরশঙ্কার নিবৃর্তি করেন সেই তর্কপদার্থটির পধালোচনা 
করিলে দেখা যাইবে ষে উক্ত তর্কের প্রতিও ব্যাপ্তিগ্রহ অপেক্ষিত। 
যে ধমীতে আপাছ্ের ব্যতিরেকশিশ্চয় রহিয়াছে সেই ধর্মীতে 
আপাদকের আরোপপ্রযুক্ত আপান্যের যে আরোপাত্মক জ্ঞানবিশেষ 
তাহাকেই আপত্তি বা তর্ক বলা হয়। এ তর্কের প্রতি আপাছ্য ও 
ন্সাপাদকের ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ। অতএব এ তের মূল যে ব্যাপ্তিগ্রহ 
তাহাতেও ব্যভিচারশঙ্কা প্রতিবন্ধক হইবে। যদি এ ব্যভিচারশঙ্কার 
শিবৃত্তির জন্য তর্কের মুলীভূত ব্যাপ্তিগ্রহের অনুকূল ব্যভিচারশঙ্কার 
নিবর্তক অপর একটি তর্ক স্বীকৃত হয় তাহ! হইলে উক্ত তর্কান্তরের মুল 
ষেব্যাপ্তিশ্রহ তাহার বিরোধী ব্যভিচারশঙ্কার শ্বর্তক আর একটি 
তর্ক স্বীকার করিতেই হইবে । এইভাবে অনবস্থাদোষগ্রস্ত হওয়ায় 
ব্যতিচারশঙ্কার নিবুত্তির দ্বারা তর্ক কোনও ব্যাপ্ধিগ্রহের অনুকূল 
হইতে পারে না। স্থৃতরাং ব্যাপ্তিগ্রহের পরিপন্থী ব্যভিচারশঙ্কা থাকে 
বলিয়া কোনওস্থলে ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারিবে না। অতএব 
নৈয়ায়িকগণের অভিপ্রেত অনুমিতির করণ যে ব্যাপ্তিগ্রহ তাহাই যখন 
হইতে পারে না তখন তাহার কার্য অন্মিতিও সম্ভবপর হইতে পারে 


ব্যাপ্তিগ্রহোপায় প্রদর্শন প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃতভাৰে 
আলোচনা করিয়াছি) ৪৩ পণ দ্রষ্টব্য । 


২২৮ নব্যন্যায়ে অন্থমিতি 


না। চার্বাকদের এই আপত্তির উত্তরে নব্যনৈয়ায়িক সম্প্রদায় 
বলেন যে, তর্কের মূলে ব্যাপ্তিগ্রহ অপেক্ষিত সত্য কিন্তু অনাদিসিদ্ধ- 
কার্কারণভাবমূলক যে সকল তর্ক হইয়া থাকে এ সকল তকের 
কারণীভূত ব্/াপ্তিজ্ঞানের প্রতিকূল ব্যভিচারশঙ্কার সম্ভাবনা না থাকায় 
এ সকল তর্কের মূল ব্যাপ্রিজ্ঞান তর্কব্যতিরেকেই হইবে । তর্কের 
কারণ ঘে ব্যাপ্তিগ্রহ তাহার বিরোধী যে ব্যভিচারশঙ্কা তাহা যখন 
তর্কাভাখের অতিরিক্ত নিজস্ব সামগ্রী না থাকার জন্য উৎপন্ন হইবে না৷ 
তখন ন্বতঃসিদ্ধ ব্যভিচারশঙ্কার বিরহবশতঃ তর উৎপন্ন হইবে । 
শতএব উক্ত তর্কের মূলে বাভিচারশঙ্কার উদয় না হওয়ায় এ সকল 
তকের কারণীভূত ব্যাপ্তিগ্রহের অনুকুল তর্কান্তরের অপেক্ষা না 
থাকায় অনবস্থাদোযষের কোনও সম্ভাবন। নাই । 
চাবাকগণ আপত্তি করিতে পারেন যে, কোনস্থলে অনুমান করিতে 
হইলে প্রকৃতহেতুতে যোগ্য উপাধি না থাকায় তাহার অভাব নিশ্চিত 
হইলেও অযোগ্য উপাধির শঙ্কামূলে সকল হেতুতেই ব্যভিচারশস্কা 
উৎপন্নহইবে | এ ব্যভিচারশস্ক। প্রকৃতসাধ্যহেতুর ব্যাপ্তিগ্রহের বিরোধী 
হওয়ায় কোনও স্থলেই ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারিবে না । ফলে অন্নুমিতি- 
মাত্রের উচ্ছেদ অবশ্যন্তাবী । এই শঙ্কার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন 
যে বতমানকালীন মহানসাদিতে অবস্থিত ধুমে তত্রত্য বহিনর ব্যভিচাব- 
নিশ্চয়ের অভাব থাকা ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে কোনও বাধা নাই । যদি 
চার্বাকগণ বলেন, কালান্তরে কা দেশান্তরে অবস্থিত ধুমাদিতে পুবোক্ত 
ব্যভিচারশস্কা হইতে পারে; এই আপত্তিও সমীচীন হইবে না। 
কারণ চাবাকগণের স্বীকৃত কোন্‌ প্রমাণের সাহায্যে ধুমাদিহেতুতে 
কালাস্তরে অবস্থিতির বা দেশান্তরে অবস্থিতির জ্ঞান হইবে? এই 
রিনি রিয়ার রায়ান রি রি রারিী 
১যে পদার্থ সাধ্যের ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক হয় তাহাকে উপাধি 
বলে। যেমন পবতে ধুমকে সাধ্য করিয়া বহ্ছিকে হেতু করিয়া অন্গমান করিতে 
হইলে আর্দেন্ধন-সংযোগ উপাধি হয়। 


অন্ুমিতির প্রমাত্বপরীক্ষা ২২ 


সমস্ত স্থলে চার্বাকগণের অভিমত প্রত্যক্ষ কোনক্রমেই হইতে পারে 
না। প্রত্যক্ষের কারণ ষে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ তাহ দেশাভ্তরিত বা 
কালান্তরিত বস্ততে থাকিতে পারে না। স্থৃতরাং বহিধুমাদিতে 
দেশাস্তরে বা কালান্তরে অবস্থিতির জ্ঞান অবশ্যই অন্ুমিত্যাত্মক 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । যদি কালান্তরীয় বা দেশাস্তরীঘ 
ধূমাদিহেতৃতে অযোগ্য উপাধির শঙ্কা চার্বাকগণ স্বীকার না করেন 
তাহা হইলে তাদৃশ উপাধির শঙ্কা নাথাকায় ব্যভিচারশঙ্কাও হই 
না। স্বতরাং নিবিবাদে ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া অন্ুমিতি হইবে । ইহা 
কেবল আমাদের কথাই নহে ্বয়ং উদয়নাচার্যও বলিয়াছেন, “শঙ্ক! 
চেদনৃমাক্ত্যেব নোচেদ্‌ শঙ্ক! ততত্তরাম্* ।+ 

নৈয়ায়িকগণের আরও বক্তব্য এই যে চাবাকগণ যে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ স্বীকার করেন এ প্রত্যক্ষপ্রমাণের ফল যে প্রমিতি তাহার 
প্রমাতব কোন্‌ উপায়ের দ্বারা সিদ্ধ হইবে? যদি প্রত্যক্ষপ্রমিতির 
প্রমত্ব অনুমানপ্রমাণের সাহায্যে সিদ্ধ করা হয় তাহা হইলে “প্রত্য- 
ক্ষান্রুভূতিঃ প্রমা সফলপ্রবৃত্তিনকতাৎ', এইরূপ অন্মানকে অবলম্বন 
করিয়াই প্রমাত্ব সাধন করিতে হইবে । স্থৃতরাং চার্বাকমতে অন্ভুমিতির 
প্রমাত্ব ও অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার না করিয়া উপায় নাই । যদি 
অন্থমানপ্রমাণের সাহায্যে প্রতাক্ষপ্রমিতির প্রমাত্ব সিদ্ধ না হয় তাহা 
হইলে প্রত্যক্ষপ্রমিতির প্রমাত্বও অসিদ্ধ হইবে । যদি চাবাকগণ বলেন 
ষে প্রত্যক্ষপ্রমিতির প্রমাত্ব অন্ুমানপ্রমাণের দ্বারা গৃহীত হইবে না 
কিন্তু স্বতঃগৃহীত হইবে অর্থাৎ প্রমাত্বের আশুয় যে জ্ঞান,তাহার গ্রাহক 
যে সামগ্রী তাহার দ্বারাই যেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেইরপ প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞানগত প্রমাত্বও গৃহীত হইবে- চার্বাকদের এই উক্তিও সমীচীন 
হইবে না। যদি প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানগ্রাহকসামগ্রীর দ্বারা জ্ঞানগতপ্রমাত্ব 
গৃহীত হয় তাহা হইলে “ইদং জ্ঞানং প্রমান বা' এইরাপ জ্ঞানগত 


১গ্যায়কুহযাঞ্জ'ল, তৃতীয় স্তবক, সপ্তম শ্লোক । 


২৩৩ নব্যন্যায়ে অনুমিতি 


প্রামাণ্যের সংশয় কখনও হইতে পারে না। তত্চিস্তামণিকারও 
বলিয়াছেন, “ম্বতশ্চ প্রামাণ্যগ্রহে তৎসংশয়াহুপপত্তেঃ১ । বাস্তবিকপক্ষে 
অনভ্যাস দশায় কোন জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পরে এ জ্ঞানে প্রমাত্ব সংশয় 
উপস্থিত হয়। অতঃপর জ্ঞানজনিত প্রবৃত্তি সফল হইলে উক্ত সফল- 
প্রবৃত্তিজনকত্বরূপ হেতুর দ্বারা জ্ঞানগতপ্রমাত্বের নিশ্চয় হয় । এইরূপে 
পরতঃ প্রামাণ্যই ন্যায়ের সিদ্ধান্ত, স্বতঃ প্রামাণ্য নহে। অতএব 
সফলপ্রবৃত্তিজনকত্বরূপহেতৃর ছারা  প্রত্যক্ষানুভৃতির প্রমাত্ব 
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প্রমিতিকরণতাবচ্ছেদকধর্মবত্তরূপহেতুর* দ্বারা অনুমানের প্রামাণ্য 
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যথ। অপ্রম]। 
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গ্রন্থ সূচী 
তর্কসংগ্রহ, বীর রাঘবাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৩৪ খুষ্টান্দ ৷ 
সাংখ্য তক্বকৌনুদী, শৌখাম্বা সংস্করণ, ১৯৩২ খুষ্টান্ | 
কিরণাবলা, নরেন্দ্রন্ত্র বেদাস্ততীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত, 
বিবলি থেক! ইণ্ডিক1, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৫৬ খুষ্টাব্দ | 
্টায়বান্তিক, গোৌঁতম_ন্তায়দশনম্‌ দ্রষ্টব্য | 
তত্বচিন্তামপণি, (অনুমান খণ্ড) মথুরানাথ তর্কবাগাশ কর্তৃকটাকা! 
সম্বলিত, কামাথ্যানাথ তর্কবাগীশ কতক সম্পাদিত, বিবলিও- 
থেক ই্িক।, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯১২ খুষ্টাব্ড। 
তত্বচিন্তামণি, গদাধর-__ এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ দ্রষ্টব্য । 


তত্বচিন্তামণি, জগদীশ-_চৌখান্বা সংস্কত সিরিজ দ্রষ্টব্য | 
তত্বচিন্তামণি.  দ্ধান্তলক্ষণম্‌, গুকপ্রসাদ শার্পী কর্তৃক সম্পাদিত, 


বেনারস, ১১০১ খুষ্টা্দ । 

তত্তচিন্তামণি, ব্যতিরেক্যনুমানমত জগদীশ-_চৌখাম্বা সংস্কত 
সিরিজ দ্রষ্টব্য। 

তন্বচিন্তামণি কেবলান্বর।গ্রুমানম, জগদীশ -_-চৌখাম্বা সংস্কত- 
সিব্িজ দ্রষ্টব্য | 

তত্তচিস্তামণিদীধিতিবিবূতি ( অনুমান খও) কামাখ্যানাথ 
কর্ুকসম্পারদিত, এশিসাটিক সোসাইটি, ১৯০ খুষ্টাবদ | 
গাদাধরী, গঙ্গেশোপাধ্যায় বিরচিত তত্রচিজামণির 
দীরিতিটীকা সহিভ,বিব্যেখবরী গরসাদ দ্বিদেবী ও বামাচরণ 
গ্তায়াচাগকত্তক সম্পাদিত, চৌখাম্ব। সংস্কত সিরিজ বেনারস 
১৯১৩ পুষ্টাব্দ | 

শন্তিবাদ, আহরিশাথতক সিদ্ধান্তধিরচিতবিবুতিব্যাখা। সহি 
বেনারস সিটি, ১৯২৩ থুষ্টাক | 

ভাট্রচিন্তামণি, চৌখাম্বাসংস্থতসিরিজ, বেনারস সিটি, 
১৯৩৪ খুষ্টাব, 

্ায়দশনম্‌, ভাম্যবান্তিকতাৎপধবৃত্তিসহিত, তাপানাথ ন্যাষ- 
তর্কতীর্থকত্তক সম্পাদিত. কলিকাত!, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ | 
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গ্রন্থ স্থচী ২৩৫ 


মাধবাচার্যবিরচিত সবদদশন সংগ্রহ, পণ্ডিত উদক়নারায়ণ 
সিংহবিরচিত হিন্দী অন্রবাদ সহিত, কল্যাণ-_বোন্বাই ৷ 
শকান্দ ১৮৪৭ (- ১৯১৭ খুষ্টাব্ব ) 

ক্গাগদীশী, অনুমানচিস্তামণির শিরোমশিকত দীখিতির 
লাগদীশা টীকা, সোমনাথ উপাধায় কন্ডক সম্পাদিত, চৌখান্ব। 
সংস্কত সিরিজ, বেনাবস, ১৯০৮ খুষ্টান্ঘ | 

বেদ1ণ্ঘ পরিভাষা, গোবিন্দসিংহসাধু কর্তৃক সম্পাদিত, 
বোম্বাই, ১৯০১ খুষ্টান্দ | 

প্রশস্তপাদভাম্যম্‌, শক্করমিশ্রকূত উপৃদ্ধারটীকা সহিত, ঢুণ্ডিরাজ 
শান্সী কতক সম্পাদিত, কাণা সংঙ্গতসিরিজ--৩ কাথা, 
১৯৯৩ খুষ্টাব্ব। 

সবদশনসংগ্রহ--চাবাক দশন ষ্টব্য | 

দীধিতি, গদাধর _'এশিরাটিক সংস্কবণ দষ্টব্য। 

দীপিতি, জগদীশ-_চৌখাম্বা সংস্রতপিরিজ দ্রষ্টব্য | 
স্তারপীলাবতী, হরিহর শান্ধী কততকসম্পাদিত, চৌথাম্বা সংস্কত 
সিরিজ, ১৯৯৯ খুষ্টান্দ | 

ন্তারভাম্যম্‌, গৌতম- ন্ায়দশশম্‌ দ্রষ্টব্য, 

কারিকাবলী, মুক্তীবলী, বারাণসীঞসাদ এবং পাপা শান্ধিক ক 
সম্পাদিত, বেনারস সংস্থ তপ্রেস, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ । 
্টায়বান্তিকতাতপর্ধনৃত্তি, গৌতমন্যায়দণন দুষ্টব্য। 

প্রকরণ পঞ্চিকা, শবুন্দশান্সিকর্তক সংশোধিত, চৌখাথা 
সংস্কৃত গ্রন্থমালা, কাথা, ১৯০৭ খুষ্টান্দ । 
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